হ্যায়ৃতত্ত 
পরিক্রমা 


ন্যায়তত্ব পরিক্রম। 


ঈশ্বর ও জগৎ 


কালীক্ুঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্যার ২ গণেজ্দ্ মিত্র লেন 
কলিকাতা :৭০০০০৪ 


স্বত্ব : কিশোরকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রচ্ছদ : শমীন্র ভৌমিক 


প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমীর প্রকাশিত । 
টি. বি- প্রিপ্টার্স-এর পক্ষে রাধাবললভ মণ্ডল -মুদ্রিভ' 
এবং সরস্বতী বাইগ্ডিং ওয়ীর্কস-এর পক্ষে 
দিলীপ সিংহ -গ্রন্থিত । 


ভূমিকা 


যে বাড়ীতে গ্যায়শাস্ত্রের আলোচনা হয় তাহার ব্রিসীমানায় নাকি কাঁকচিলরাও 
ঘে'সিতে সাহস করে না_ এইরূপ একটি বিশ্বাস অনেকেরই আছে । অনেকেই 
ভাবেন ন্যায়শাস্ত্র শুধু ছ্রূহই নহে নীরসও বটে | অনেকের এই বিশ্বাসকে হঠাৎ 
অমূলক বলা যাঁয় না, যদিও আমার বিশ্বীস যে এই বিশ্বাস অমূলক । ন্যায়শান্ত্রকে 
দুরূহ বলিব কিনা তাহা আমি জানি না| কিন্তু ইহা যে নীরস নহে তাহা আমি 
বলিবই | শুধু তাহাই নহে, আমার বিশ্বাস স্যাঁয়দর্শন রসে ভরপুর । স্যায়ণচার্গণের 
মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে বসিলে সহজেই অনুভব করা যায় যে তাহার। শুক্ষ 
পাণ্ডিত্যের অধিকারীমাত্র ছিপেন না । তাহারা রসিক ছিলেন | তাহার] শুধু 
দার্শনিকই ছিলেন না, তাহারা কবিও ছিলেন । তাহাদের কবি-মানস তাহাদের 
শন্মচয়নে, বাক্যগঠনে, উপমা-নিবাচনে, এক কথায় তাহাদের রচনার সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়। যায় । ন্যায়দর্শন নীরস নহে, রসে ভরপুর-যদিও এই রস আম্বাদন করিতে 
হইবে মননের সাহায্যে, রপনার পাহাধ্যে নয় । এই বিশ্বাসেই আর এই বিশ্বাসকে 
প্রমাণ করিবার জন্যও বটে-_- আম এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যাঁয় 
চণ্ডীচরণ তর্কৃতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্যায়দর্শনের কিছু কিছু কথা শুণি | তাহার পর 
পণ্ডিত শ্রীবামদেব তর্কবেদীত্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরী, সিদ্ধান্তিলক্ষণ 
জাগদীশী প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করি ৷ পরে পণ্ডিত শ্রীঅনত্তকুমীর ন্ভাঁয়- 
তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কিছু গ্রন্থপাঠ ও বিস্তর আলোচনা করি | তাহার পর 
আমি ন্তাঁয় পড়িতেছি, ন] স্তাঁয় আমায় পড়াইতেছে শাহ নির্ণয় করিবার জন্য কিছু- 
দিন পড়াশুন। ছাড়িয়! দিই ৷ এবং টের পাই যে ন্যায়ের আকর্ষণ ছুনিবাঁর | আর 
শ্তায় পড়িব না বলিলেই স্াঁয় পড়া বন্ধ হয় না । আবার পড়িতে বসিতে--এমন 
কি লিখিতেও বসিতে হয় | তাই লিখিয় চলিয়াছি। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইল। 
দ্বিতীয় খণ্ডও প্রায় সমাপ্তির পথে । আশ! আছে তিন খণ্ডে শেষ করিব -- তাহার 
পর অদ্বৈত তত্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের তত্বগুলির আলোচনা করিব । তবে এই আশ 
কতদুর ফলবতী হইবে, এমন-কি কি আকারে ফলবতী হইবে তাহা জানি না। 

এই গ্রস্থরচনার কার্ষে আমাকে ধাহার। উৎসাহ দিয়াছেন, তীহাঁদের সকলকেই 
আমি ধন্যবাদ দিই-বিশেষ করিয়া দিই অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্রীচার্য,অধ্যাপক 


শ্রীননীলাল সেন, অধ্যাপক শ্রপ্রাণকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীপতিতপাঁবন দাস এবং 
কবি শ্রীশিবদ্ঠীস চক্রবর্তীকে | এই ভূমিক। আমি কেবল ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করিবার 
জন্যই নিখিতেছি না--কুতজ্ঞতা এবং খণ স্বীকারের জন্যও লিখিতেছি | উপরে যে 
আচার্ষগণের নাম করিয়াছি, তাহাদের খণ শোধ করিবার মত নহে | পণ্ডিত 
শ্রীঅনন্তকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় আবার তাঁহার আশীর্বাদের জন্ত আমাকে নুতন 
করিয়া? অপরিশোধ্য খণের বন্ধনে বাধিয়াছেন । এইরূপ অপরিশোধ্য খণের বন্ধনে 
বাঁধিয়। রাঁখিয়াছেন শ্রীরাঁপবিহাঁরী দাস মহাঁশয়ও- কেবল পরিচিতি লিখিয়। 
পিয়াছেন বলিয়] নহে, দর্শনে অনুরাগ জন্মাইয়! দিয়াছেন বলিয়া | আমি বিশেষ 
কৃতজ্ঞ--তাহাঁও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেছি । 


কলিকাতা 
২০।৮1৫৬ লেখক 


আশীবাদ 


অধ্যাপক শ্রীমান্‌ কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যাঁয়তত্ব পরিক্রমী” পাঁঠ 
করিয়া আনন্দিত হইলাম । গ্রস্থকাঁরের প্রতিভা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বছু- 
পূর্বেই আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং আশা করিয়াছিলাম যে, এই সকল প্রতিভা- 
'বান্‌ যুবক অধ্যাপকই পুনরায় ভারতীয় দর্শনশীস্রকে তাহার যোগ্য আসনে প্রতি- 
স্থাপিত করিবে । গ্রস্থখানি আকারে বৃহৎ না হইলেও বিষয় বিবেচনায় ইহ! গৌরবের 
অধিকারী হইয়াছে । সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গীলীসমাঁজ যাহাতে জীব জগৎ ও ঈশ্বর 
প্রভৃতি তত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে স্ইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাঁখিয়াই তছুপযোগী 
রীতি ও ভাষায় গ্রন্থখনি স্থনিবদ্ধ হইয়াছে | ভাষাকে সরল করিতে গেলে প্রতিপাদ্য 
তন্বকেও অবশ্যই কিছুটা! সরল করিয়া লইতে হয়। এইরূপ করিতে গেলে তত্বগত 
অংশবিশেষের পরিহার অনিবার্য হইয়া! পড়ে । এই সরলতার কার্যে গ্রন্থকার বিশেষ 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
এই গ্রন্থে কার্ধকারণভাব, অবয়বাবয়বিভাব, পরিণামব্শদ ও বিবর্তবাদদ অতি- 
শয় সাফল্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে । ঈশ্বরান্ুমানবিচারে আমরা গ্রস্থকারের 
জ্ঞানগাস্তীরধের সবিশেষ পরিচয় পাই | উক্ত বিষয়ে পশ্চিমদেশীয় দার্শনিক মতবাদের 
সহিত ন্তায়মতের যে তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে তাহা পণ্ডিতমাত্রেরই 
প্রীতিপ্রদ ও সমাদরযোগ্য হইয়াছে । ইহার দ্বার দর্শনের ছাত্রগণ বিশেষভাবে 
উপরুত হইবেন । এইরূপ একখানি গ্রন্থের অতিশয় প্রয়োজন ছিল । শ্রীমান্‌ কালী- 
কষ্ণবাবু সেই প্রয়োজন সাধন করিয়া বাঙ্গালীমীত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইলেন । তিনি 
বাংলাভাঁষায় এইরূপ তত্বসমদ্ধ আরও গ্রন্থ রচন! করিবেন বলিয়! আশায় রহিলাম । 
আমি সর্বান্তঃকরণে তাহার নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর বিদ্ভা-সম্পদের 
বিবৃদ্ধি কামনা করি । ইতি ১৬1৮।৫৬ শ্রী 
আশীর্বাদক 
প্রীঅনম্তকুমার ভট্টাচার্য 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 


পরিচিতি 


বর্তমানে আমাদের দেশে দর্শনের যে রকম অবস্থা তাহাতে মনে হয় শুধু দর্শন 
পড়িলে বা পড়াইলেই দার্শনিক বুদ্ধি বা মনোভাবের উন্মেষ হয় না-ধাহাদের' 
এরকম স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, তাহা রাও দার্শনিক বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন ও চিত্তনের 
দ্বারা অনেক সময়ে সে বুদ্ধির সদ্যবহাঁর করেন না| যাহার দর্শন বিষয়ে কিছু 
পড়াশুনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আবার শুধু পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গেই সমধিক 
পরিচিত, ভারতীয় দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইবার ছুরহ প্রয়াসে পরাজুখ। অথচ আমার 
মনে হয় দর্শনে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে পাশ্াত্ত্য দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের যথেষ্ট পঠন-পাঠন এদেশে হওয়া আবশ্যক | | 

আমি কলিকাতায় আসিয়া যে কয়জন ঘুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ও বিচারশীল, 
বিছ্োৎসাহী ও অধ্যবপায়ী তরুণ অধ্যাপকের সহিত পরিচিত হইয়। এদেশে 
দর্শনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকুষ্চ বন্দেযা- 
পাঁধ্যায় তাহাদের অন্যতম | ইনি আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও 
অধ্যাপক: পাশ্চাত্্য দর্শনে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং তিনি অনেক বৎসর 
ধরিয়। ন্যায় ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের অনেক দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা 
করিয়াছেন । স্যায়তত্ব পরিক্রমা _ প্রথম গড তাহার অধ্যয়ন ও ভাবনার প্রাথমিক 
ফল। এই পুস্তকে তিনি ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের অনেক জটিল কিন্ত 
মূল্যবান বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । আনুষঙ্গিক 
আরও অনেক বিষয়ের বিচারও ইহাতে রহিয়াছে । মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে 
আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান পাঠক ভারতীয় দর্শনের এমন কি পাশ্চাত্য দর্শনেরও 
অনেক মূল্যবান কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন এবং দর্শন পদার্থটি কি তাহাও 
টের পাইতে পারিবেন । বাংলা ভাষায় দার্শনিক পুস্তকের বহু প্রচার নিতান্ত কাম্য | 
এই পুস্তক ও তাহার রচয়িতা বিদ্ধংসমাঁজে সমাদৃত হইলে আমি অতিশয় আননা- 
লাভ করিব ।' 


শ্রীরাসবিহারী দাস, 


উৎসর্গ 


আচার্য রামেন্দ্রন্বন্দর ত্রিবেদী 
ও 
আচার্য গিরিশচন্দ্র বন্থর 
পুণ্যস্বতির উদ্দেশে 


ুচীপত্র 


প্রথম অধ্যাঁয়। ঈশ্বর ও জগৎ ১ 
ছিতীয় অধ্যায় | কার্য ও কারণ ২১ 
তৃতীয় অধ্যায় । পরিণামবাদ ৪৫ 
চতুর্থ অধ্যায় । বিবর্তবাদ ৭৯ 
পঞ্চম অধ্যায় | পরমাণুবাদ ১১৩ 
ষ্ঠ অধ্যায়। ঈশ্বরান্থমান ১২৯ 
সপ্তম অধ্যায় । উপসংহার ১৬৮. 


ন্যায়তত্ব পরিক্রমা 


প্রথম খণ্ড । প্রথম অধ্যায় 


ঈশ্বর ও জগৎ 


খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 
"এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোন্খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ।” 

সকল খোঁকাই মাঁকে ডাকিয়া এইরূপ কঠিন প্রশ্ন করে কিনা জানি না । তবে 
অনেক খোকা যে করে তাহা ঠিক | এবং ইহাঁও ঠিক যে, কেবল খোকারাই 

এইবপ প্রশ্ন করে না। মাচ্ছষ যখন জীবনের প্রান্তসীমায় 
০95 আসিয় পৌছায়, যখন তাহার শৈশবের স্থতি বিস্বৃতির 
মায়লোৌকে আচ্ছন্ন হইতে থাকে, তখনও সে এই প্রশ্ন করে । অবশ্য, কখনও সে 
এই প্রশ্বের সকলসংশয়ছেদি সছুত্তর পায় কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । 
এমন কি ইহাঁও জিজ্ঞাসা কর যাইতে পারে ষে, মানুষের এই প্রশ্ন করা উচিত কি 
না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেন্রই অবকাশ নাই যে, সকল মানুষই এই প্রশ্ন 
করে । আমি কোথা হইতে আসিলাম, তুমি কোথা হইতে আসিলে, এই বিশাল 
বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, সংসার-মহীরুহের বীজ কি ইত্যাদি প্রশ্ন সকল দেশের, 
সকল কাঁলের, সকল মানুষই করিয়া থাঁকে-_- না করিয়া পারে না । তাই, এই প্রশ্রকে 

আমর] মৌলিক প্রশ্ন বলিতে পারি | এবং যেহেতু 
ফাকি রি সকলের সকল সন্দেহের নিরাঁস করিতে পারে, এমন 

কোন উত্তর এই প্রশ্নের পাওয়া যাঁয় না, সেইহেতু 
আমরা এই প্রশ্নকে চিরপ্রশ্নও বলিতে পারি | এখন, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, 
এইরূপ প্রশ্নই দর্শনের লামগ্রী, ব। দার্শনিকগণ এইকপ প্রশ্নেরই উত্তর লাভের চেষ্টা 
করিয়া থাকেন | অনেকের এই বিশ্বাস সত্য কিভ্রান্ত তাহা লইয়া বর্তমানে কিছু 
বলা নিশ্রয়োজন | এখানে কেবল এইটুকু ধলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দর্শন সম্পর্কে 
অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এবং অনেক উচ্চাঙ্গের দর্শনে এইকপ প্রশ্নের 


৬১১ 
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উত্তর পাইবার চেষ্ট। কর] হয় । অবশ্য এই সকল উচ্চাজের দর্শনে এইরপ প্রশ্নের 
উত্তরে একরূপ কথ] বলা হয় না | যেমন, দংসার-মহীরুহের বীজ নির্ণয় প্রসঙ্গে 
জড়বাঁদী দর্শনে ষাঁহা বলা হয়, মাঁয়াবাদী বা শুন্যবাদী দর্শনে তাহা বল হয় না। 
আবার, ঈশ্বরবিশ্বীসী দর্শনে যাহা বল হয়, তাহার 
সহিত জড়বাঁদী বা মায়াবাঁদী কাহণরও কথাই মিলে 
না| শুধু তাহাই নহে-_ ঈশ্বরবিশ্বীসী দর্শনগুলিও 
একভাবে ঈশ্বর কল্পনা করে না, এবং সেইজন্য তাহাঁরাঁও সকলে একরূপ কথা বলে 
ন1] | এইসব দেখিয়। শুনিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই প্রশ্ন প্রকৃতই কোন 
প্রশ্ন নহে-_ অর্থাৎ যেরূপ প্রশ্নের সর্ববাদী-সম্মত উত্তর মিলে, ব। যেরূপ প্রশ্নের 
উত্তরের মূল্য ব্যবহারের কষ্টি-পাঁথরে যাঁচাই করিয়া লওয়া যাঁয়. সেইরূপ কোন 
প্রশ্ন নহে । কিন্তু একথা এখন থাক | আসল কথা হইল এই যে, সংসার-মহীরুহের 
বীজ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত, এবং এই নানাত্ব এমনই যে, এই সকল মতের 
যে কোন এক ব্যাপক মতের সাহায্যে সমন্বয় সাধন করিতে পার] যাইবে তাহা মনে 
হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, এই প্রসঙ্গে যে দার্শনিক মতানৈক্য তাহা কেবল এই 
প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন-ঘটিতই নহে। বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন অন্ুভূতি-চক্রে আরোহণ করিয়া 
ব] বিভিন্ন অন্ুতবকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিক সমস্যার আলোচন] কর! হয় । 
সেইজন্ত দিও অনেক সময় মনে হয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দর্শনাচার্যগণ একই 
সমস্যার সমাধাঁনকল্পে একই ভাষায় তর্কবিতর্ক করিতেছেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে 
তাহারা তাহা করেন না। তাই যে কোনও মৌলিক প্রশ্ন সংক্রান্ত দার্শনিক মতভেদকে 
কোন এক নবীন ও ব্যাপক দর্শনের সাহায্যে চিরতরে দূর করিবার আশা, শুন্তে 
সৌধ-নির্মাণের আশার ন্তায়ই দুরাশা | এইজন্য আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। 
দর্শনকে বিজ্ঞানের মতন করিয়। শড়ির। ভুলিবার প্রযাসেরও কোন প্রয়োজন নাই। 

প্রয়োজন হইল দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে হৃদয়ঙ্গম 
কিন্ত সেইজন্য আক্ষেপ 
করিবার বা দর্শনকে করিয়] দর্শনকে দর্শনের মত করিয়া আলোচনার । 
বিজ্ঞানের ছচে গড়িবার বিভিন্ন প্রকারের দর্শনের মধ্যে কোন্টি সত্য, আর 
কোনও প্রয়োজন নাই। 

কোন্টি মিথ্যা, কোন্টি গ্রাহ আর কোন্টি ত্যাজ্য, 
ইত্যাদি প্রশ্ন দর্শনের কোন সহৃদয় ছাত্রেরই কর] উচিত নহে । তাহার কর্তব্য 
হইল, যে অনুভূতি-চক্রে আরোহণ করিয়া দর্শনীচার্যগণ কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, 
সেই অন্ুভূতি-চক্রে প্রবেশ করা, বা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কেন্তরস্থিত তথ। আধারম্বরপ 
অন্ুভবকে যথাঁপাধ্য নিজের করিয়া তুলিঝ1র চেষ্টা! কর।। এবং এইজন্য যদি তিনি 
সংসার-মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে থে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হয় তাহার 


ভিন্ন ভিন্ন দশনে ইহার ভিন্ন 
ভিন্ন উত্তর দেওয়া তয় । 


ঈশ্বর ও জগৎ . ৩ 


বিশ্লেষণ করেন, তাহ! হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে সাফল্য লাভ করিতে 
পারিবেন বলিয়া মনে হয় । তাই স্থায়দর্শনের তত্বগুলির পরিক্রমণ উদ্দেশ্যে আমরা 
প্রথমেই এই দর্শনে সংসার-মহীরুহের বীজ প্রপঙ্গে যাহা বল! হয় তাহারই ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করিধার চেষ্টা করিব। 
স্তায়মতে সংসার-মহীরুহের বীজ ঈশ্বর । তিনিই জগতের অষ্টা ব। নিমিত্ত 

কারণ। কথাটির একটু বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন । ম্ভায়মতে কারণ তিন প্রকার-_ 
সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত । যে কারণে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয়, ব! 
সায়মতে কারণ তিন প্রকার উৎপন্ন হইয়া যে কারণে কার্য সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান 
সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত থাঁকে, সেই কাঁরণকে সেই কার্ষের সমবাঁয়ী কারণ, 
এবং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত  বলে। যেমন পট বা কাঁপড়ের সমবায়ী কারণ তন্তু 
কারণ । 

ব!স্থতা। এইরূপ ঘটের সমবায়ী কারণ 'কপাল' বা 
গাঁপ বরা । কথাটিকে আরও একটু খুলিয়া বলিতে হয়। গুণ-বিশিষ্ট, ক্রিয়া-বিশিষ্ট, 
ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধির উপপত্তির জন্য স্যাঁয়দর্শনে সমবায় নামক এক 
প্রকার পদার্থের কল্পনা কর! হয় | যেমন শ্বেতপন্ম । শ্বেত ও পদ্ম অত্যন্ত ভিন্ন । শ্বেত 
একটি বর্ণের বা গুণের নাম, পদ্ম একটি দ্রব্যের নাম। পদ্ম মাত্রই শ্বেত নয় এবং 
শ্েতদ্রব্য মাত্রই পদ্ম নয়। শ্বেতবুদ্ধি এবং পদ্ববুদ্ধিও অত্যন্ত ভিন্ন । অন্ধকার ঘরে 

আমার পদ্নবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু শ্বেতবুদ্ধি হয় না। 
যে সম্দ্ধে গুণ প্রস্থতি গুণী এইরূপ, শ্বেতপুদ্ধি হইলেই যে পদ্নবুদ্ধি হইবে এমন 
প্রভৃতিতে বর্তমান থাকে 
সেই সন্বন্ধকে সমবায় সন্ধা কোনও কথা নাই। অতএব শ্বেত ও পদ্ম, গুণ ও গুণী, 
বলে। অত্যন্ত ভিন্ন | স্থতরাঁং নেয়ায়িক সমস্যা হইল এই যে, 

তাহা হইলে এক-বিশিষ্ট-অপর, ব। শ্বেত-বিশিষ্ট-পন্ম, বা 
শ্বেতপন্ন-বুদ্ধি কেমন করিয়। হয়। এই সমস্যার সমাধানকক্পে গ্ভাঁয়চার্ষগণ যাহা বলিয়া 
থাকেন তাঁহার সারমর্ম এইরূপ : বিশিষ্ট বুদ্ধি কোনও না কোনও সম্বন্ধের জগ্ই হইয়া 
থাকে । সম্বন্ধই বিশিষ্টধীর জনক | যেমন, দণ্ডীপুরুষ ব৷ দণ্ড-বিশিষ্ট-পুরুষ | দণ্ড ও 
পুরুষ অত্যন্ত ভিন্ন । তথাপি আমাদের দণ্ডীপুরুষবুদ্ধি হয় | কারণ উহার উভয়েই 
সংযোগ নামক সম্বন্ধে উভয়ের সমন্বন্ধী | তাই, অর্থাৎ সংযোগ নামক সঘ্ঘন্ধের 
সাহায্যেই আমাদের দণ্ডীপুরুষবুদ্ধি হয় । অতএব গুণবিশিষ্ট ইত্যাদি বুদ্ধিও এইরূপ 
কোনও সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়াই হইয়! থাকে । কিন্তু এই সন্বন্ধ সংযোগাঁদি সম্বন্ধ 
হইতে পারে না। সুতরাং ইহা৷ একটি নুতন স্বন্ধ-_- দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি পদার্থ হইতে 
একটি অতিরিক্ত পদার্থ । এই পদার্থান্তরের নাম সমবাঁয়। সমবায় সন্বক্ধের বলেই 
আমাদের গ্ণ-বিশিষ্ট ইত্যাদি বুদ্ধি হয় | সংক্ষেপে, যে সম্বদ্ধে গুণ প্রভৃতি গুণী 
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প্রভৃতিতে আশ্রিত হয় সেই সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে; এবং গুণ প্রভৃতি গুণী 
প্রভৃতিতে সমবায় সম্বদ্ধে বর্তমান থাকে বলিয়াই আমাদের গুধ-বিশিষ্ট ইত্যাদি পাঁচ 
প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া! থাকে । এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার, অর্থাৎ 
গুপ-বিশিষ্ট-গুণী-বুদ্ধি লইয়া আমরা আলোচন। 
করিলাম । আমর দেখিলাম যে গুণ, যেমন শ্বেতবর্ণ, 
সমবায় সম্বদ্ধে দ্রব্যের, ঘেমন পগ্মের, আশ্রিত বলিয়াই 
আমাদের গুণ-বিশিষ্ট-গুনী যেমন শেতপদ্ম-বুদ্ধি হয়। অবশিষ্ট চারি প্রকারের মধ্যে 
অবয়নবী-বিশিষ্ট-অধয়ব-বুদ্ধিই বর্তমানে প্রীসঙ্গিক | তাই আমরা বর্তমানে তাহার 
কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচন] করিব । 
ন্ায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত | কথাটির কিঞ্চিৎ আলোচন। প্রয়োজন, 
এবং সেইজগ্য আমার পরিহিত কাপড়টিকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা প্রথমেই 
উর অবয়ব ও অবয়বী বলিতে কি বুঝা হয় তাহা বুঝিবাঁর 
উদ ২৭ ক চেষ্টা করিতে পারি । আমার এই কাপড়টি সুতা দিয়া 
তৈয়ারী। স্তাই ইহার অংশ। স্ৃতা হইতে কখনও 
ইহাকে বিযুক্ত কর] যায় না। এবং সুতার নাশ না হইয়া! ষদি ইহার নাশ হয় তাহা 
হইলে ইহা স্থতাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে | অতএব দেখা যাইতেছে ঘষে, স্কতাঁর সহিত 
কাপড়টির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান । এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার হেতু কাঁপড়টি 
অবয়বী এবং শুতা তাহার অবয়ব | এইরূপ, যে টেবিলের উপর আমি লিখিতেছি, 
সেই টেবিলের চারিটি পাঁয়া, ছুইটি দেরাজ, এবং অন্যান্ত অংশ আছে। ইহারা 
তাহার অবয়ব এবং টেবিলটি একটি অবয়বী। লিখিবার সময় আমি মধ্যে মধ্যে 
মুখ তুলিতেছি এবং উন্মুক্ত গবাক্ষপথে পার্কের বকুল গাছটি দেখিতে পাইতেছি। 
এই গাছটি অবয়বী, এবং তাহার শাখা, কা, ফল, যূল, পুষ্প, পল্লব প্রভৃতি তাহার 
অবয়ব | এইরূপ, আমি বা তুমি বা গজপতি বিদ্ভাদিগ.গজ মহাশয় এক একটি 
অবয়বী এবং আমাদের হাত, পা, চোঁখ, নাক, কাণ প্রভৃতি আমাদের অবয়ব । 
সংক্ষেপে, কীপড় অবয়বী-স্ুত1 অবয়ব, ঘট অবয়বী-_- “কপাল অবয়ব, টেবিল 
অবয়বী- তাহার পায়া, দেরাঁজ ইত্যাদি অবয়ব, দেহ অবয়বী- হাত, পা ইত্যাদি 
অবয়ব । 
অবয়বী এবং অবয়ব বলিতে কি বুঝা হয় তাহা আমর! দেখিলাম । এখন 
অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলিতে কি বুঝা হয় তাহা দেখা যাউক | অবয়বীকে 
অবয়ব-অতিরিক্ত বলিতে বুঝা হয় যে অবয়বীর একটি নিজস্ব সত্তা আছে । 
অবয়বগুলি স্বতত্ত্রভীবে বা সমগ্রভাবে অবয়বী শহে ! অবয়বী এক, অবয়ব বনু £ 


কার্ধ দ্রব্য অবয়বী, এবং ইহার 
সমবায়ী কারণ অবয়ব । 


ঈশ্বর ও জগৎ € 


অবয়বী আশ্রিত, অবয়ব আশ্রয় ;) অবয়বীর ব্যবহার একরূপ, অবয়বের 
ব্যবহার অন্যরূপ ; অবয়বী কার্য, অবয়ব কারণ । 
ও হবার. যেমন, যে স্তাগুলি দিয়া আমার কাঁপড়টি নিখিত, 
সেই স্থতাগুলি স্বতস্ত্রভাবে বা সমগ্রভাবে এই 
কণপড়টি নহে । সৃতা অনেক, কিন্তু কাপড় এক; স্তাঁর সাহায্যে একপ্রকার 
প্রয়োজন নির্বাহ কর] হয়, কাপড়ের সাহাঁষ্যে নির্বাহ কর হয় অন্তরূপ প্রয়োজন; 
স্থত| কারণ, কাপড় কার্য; স্তা আশ্রয়, কাপড় আশ্রিত; কাঁপড়টি সুতার কাপড়, 
সৃতা-কাপড় নহে । গুণ ও গুণী যেরূপ অত্যন্ত ভিন্ন, সততা ও কাপড়, অর্থাৎ অবয়ব 
ও অবয়বীও সেইরূপ অত্যন্ত ভিন্ন | ইহাই অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলার 
অর্থ । 
অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত, এই হ্যায়মতটি কিন্তু সর্ববাদিসিদ্ধ নহে | অনেকে, 
বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ দর্শনাচার্যগণ, পৃথক অবয়বী স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মতে অবয়ব-পুপ্ই অবয়বী । পৃথক অবয়বী, ৰা সংক্ষেপে অবয়বী বলিয়া কিছু 


বৌদ্ধগণ ইহা মানেন না।. নাই | তাহীর1 বলেন যে, অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী 
তাহাদের মতে অবরবী মানিতে হইলে সকল অবয়বে যে এক অবয়বী বর্তমান 
অবয়ব-পুঞ্জমাত্র । 


' রহিয়শছে, তাহা বলিতে হয় । কিন্তু তাহ! বলিতে পার! 
যাঁয় না। কারণ, একই আধারে বিরুদ্ধ ধর্ম আধেয় হইতে পারে না । যেমন, গোত্ব 
এবং অশ্বত্ব | ইহারা অত্যন্ত ভিন্ন | ইহাদের আধারও অত্যন্ত ভিন্ন । গোত্র 
আশ্রয় গো এবং অশ্বত্বের আশ্রয় অশ্ব । এখন, যাহাঁকে অবয়বীতে বিশ্বাসী 
দার্শনিকগণ এক অবস্নবী বলেন তাঁহ। যে বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হইতে পারে, বা 
হুইম়ন] থাকে তাহা বুঝিবার জন্য তেমন কোন বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হয় না। 
যেমন, কোনও বৃক্ষের শাখা! যখন আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহার কাগুদেশ যে 
তখন অচল পর্বতসম দীড়াইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া] যায় । সেইরূপ 
কোনও বৃক্ষের মূলদেশ আবৃত থাঁকিলেও, তাহার শাখাদেশ অনাবৃত থাকে, বা 
থাকিতে পারে । শ্রইরূপ, ইহার এক অংশ রক্তবর্ণ হইলেও, অপর অংশের অরক্ত 
হইতে কোন বাধা নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তথাকথিত বৃক্ষ নামক 
অবয়বীতে সকম্পত্ব ও অকম্পত্ব, আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ব, রক্তত্ব ও অরক্তত্ব প্রভৃতি 
বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস হইতে পারে । সুতরাং গে! এবং অশ্ব যেমন এক নহে, ঠিক 
'তেমনই বৃক্ষটিও এক নহে । অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া! কিছুই নাই। যাহাকে 
অবন্নবী বল! হয়, তাহা। প্রকৃতপক্ষে অবয়বপুঞ্ মাত্র । 

্তায়াচার্যগণ এই বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন না। বিশেষ বিচারপূর্বক তাহারা ইহার 
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খণ্ডন করেন । কিন্তু অবয়বী-নিরাকরণ প্রসঙ্গে বৌদ্ধাঁচার্ষগণ যে হৃক্ম বিচার 
বরা ত্র করিয়া থাকেন এবং তাহার উত্তরে ন্যায়াঁচার্যগণ যাহ। 
স্বীকার না করিলে কোন বলেন তাহার ইঙ্জিতমাত্রই এখানে দেওয়া যাইতে পারে, 
কিছুই যে জানিতে পারা --সম্যকৃ আলোচনা করিতে চাঁহিলে একটি বিপুল 
যায় না তাহা বলিতে হয়। ৃ 
কলেবর গ্রন্থ রচন! করিতে হয় | বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ 
আভাস আমর দিয়াছি । এখন আমর গ্ভাঁয়চার্গণের মোট কথাটি কি তাহ! 
দেখিবার চেষ্টা করিব । স্যায়ীচার্ষগণের মতে অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী ন। মানিলে 
“সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ” হয়, বা কোন কিছুই যে জানিতে পারা যায় না এইরূপ অসম্ভব 
কথা বলিতে হয় | কারণ, অবয়বী যদি অবয়ব-অতিরিক্ত ন] হয়, তাহা হইলে ইহা 
পরমাণুপুঞ্জই হইবে, এবং সেইজন্য ইহার, বা ইহার গুণকর্মীদির কোন লৌকিক 
প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না । ইহার প্রত্যক্ষ হইবে না-কারণ, পরমাণু অতীন্জিয় 
এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থের কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না । ইহার গুণকর্মীদির 
কোন প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ, আশ্রয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে আশ্রিত গুণ- 
কর্মাদির কোন প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবয়ব-অতিরিক্ 
অবয়বী স্বীকার না করিলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের এবং তাহাদের গুণকর্ম 
প্রভৃতির কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে হইতে পারে, তাহা বলিতে পারা যায় 
না। কিন্ত আমাদের সকলেরই এরূপ জ্ঞান হয়, এবং সেই জন্যই অবয়ব-অতিরিক্ত 
অবন্ববী স্বীকার না করিলে আমাদের নিস্তার নাই | অবয়বী স্বীকার না করিলে 
ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই যে উপপত্তি হয় না তাহা নহে । 
তাহীদের যে কোনরূপ ভ্ভীনই হইতে পারে না তাহাই বলিতে হয়। কাঁরণ, 
অন্থমানাদি প্রমীণের সাহায্যে আমর যে জ্তকাঁন অর্জন কবিয়া থাকি, তাহা 
প্রত্যক্ষমূলক ৷ ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের যদি কোন প্রত্যক্ষ ন৷ হয়, তাহা হইলে 
কাহার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে ? এবং কোন কিছুই যদি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় 
না হয়, তাহা হইলে অন্মিতি প্রভৃতিরও কিছুই বিষয় হইতে পারে না। সংক্ষেপে 
অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়ুবী স্বীকার না করিলে 'সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ” হয় । 
অবয়বী-সাঁধন প্রসঙ্গে ইহাই ন্যায় দর্শনের মূল কথা। কথাটিকে আমরা 
নি হুল ৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই 
হয়, তাহা হইলে ইহা পরমাণু- উদ্দেশ্যে আমার পরিহিত কাঁপড় নামক অবয়বীটিকে 
পুতাই এবং ইহার কোন সহজ গ্রহণ করা যাঁউক | এই কাপড় নামক অবয়বী যদি 
প্রতাক্ষ হইতে পারে না। 
অবয়ব-অতিরিক্ত ন! হয় তাহা হইলে ইহা স্তার 
সমষ্টিমাত্র বা তন্তপুঞ্র মাত্রই হইবে । এখন, এই তত্তপুঞ্জের কোনও তন্তই নিরবয়ব 


ঈশ্বর ও জগৎ ণ 


নহে | তাহাঁদের প্রত্যেকেরই অবয়ব আছে | সুতরাং তন্ত নামক প্রথম স্তরের 
অবয়বগুলি তাহাদের নিজ নিজ অবয়ব ব] দ্বিতীয় স্তরের অবয়বপুঞ্জই হইবে । 
সেই দ্বিতীয় স্তরের অবয়বগুলি আবার তৃতীয় স্তরের অবয়ধপুঞ্জ হইবে | এইরূপে 
চলিতে চলিতে আমাদের নিরবয়ব অবয়ব বা পরমাণুতেই উপস্থিত হইতে হইবে । 
এবং যেহেতু কোনও স্তরেই অবয়বী নাই, বা কোথাও অবয়ব-অতিরিক্ত কোনও 
দ্রব্যের উৎপস্তি হয় না, সেই হেতু আমার কাপড়টি, বা তোমার কুত্তটি বা এইরূপ 
যে-কোন দ্রব্য পরমীণুপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। এখন পরমাণুরা 
অতীন্দ্রিয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের কাহারও কোনও ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্িকর্ষ 
হয় না । তুমি কখনও কোন বহিপরমীণু দেখ নাই, আমিও কখনও কোন 
জলপরমাণুর আস্বাদ গ্রহণ করি নাই | এইরূপ, তুমি বা আমি কখনও কোন 
ক্ষিতিপরমাণুর যে গন্ধ গ্রহণ করিব এরূপ আশ! রাখি ন। | সংক্ষেপে, পরমাণুরা 
সহজতঃ প্রত্যক্ষের অবিষয় | তাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষ আমাদের কাহারও হয় না। 
তাই আমার কাপড়টি যদি পরমাণুপুগ্ুই হয়, তাঁহ! হইলে আমি যে কাপড় 
পরিধান করিয়৷ রহিয়াছি তাহা তুমি বা কেহই দেখিতে পাইবে না । ইহার 
জন্য সামাজিক কোনও হৈ হৈ ব্যাপার ঘটিবার আশঙ্কা নাই | কারণ, যদিও 
আমার কাপড়টি নিজে দৃশ্য হয় বলিয়াই তোমার বা আমার লঙ্জীনিবারণ তথা। 
সমাজের মুখরক্ষা করিতে পারে, তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গে আমিও অদৃশ্য থাঁকিব 
এবং তুমি বা সমাজের অন্ান্ত সভ্যগণও অদৃশ্য থাকিবে | স্থতরাং আমি কাপড় 
পরিয়াছি কিনা তাহা কাহারও জানিবার স্থযোগ হইবে না, বা আমাকে কেহ 
দেখিতে পাঁইতেছেন কিনা ইত্যাদি শরম-বিজড়িত চিন্তাও আমার থাকিবে না । 
অতএব সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিবার সম্ভীবন! নাই | কিন্তু সামাজিক 
গোলযোগ না ঘটিলেও দার্শনিক গোলযোগ অবশ্যই ঘটিবে | কারণ, আমি যে 
কাপড় পরিধান করিয়াছি তাহা আমি দেখিতেছি, তুমিও দেখিতেছ, এবং 
আরও পাঁচজনে দেখিতেছে। অতএব কাপড়টি প্রত্যক্ষের অবিষয়, ইহাও পরমাণুর 
ম্যায় অতীন্ড্রিয় ইত্যাদি অসম্ভব কথা৷ আমর] কি করিয়া বলিব ? যাহারা অবয়বী 
স্বীকার করেন না, তাহারাও এইরূপ ভয়াবহ কথা বলিতে সাহস পান না। তাই 
তাহার অবয়বী স্বীকার না| করিলেও ঘটপটাদির স্যায় দ্রব্যের সহজ প্রত্যক্ষ যে 
বৌদ্ধমতে কেশপুঞ্ দর্শনের হইতে পারে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন । তাহারা 
স্তায, পরমাপুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ বলেন যে, পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও পরমাণুপুঞ্জ 
হইয়। থাকে । 

অতীন্দ্রিয় নহে | যেমন, দুরস্থ একটি কেশ প্রত্যক্ষের 

অবিষয় হইলেও কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে । দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন 


৮ গ্ায়তত্ পরিক্রমা 


ব্যক্তি ছোট হরফের ছাপা বই পড়িতে না পাঁরিলেও বড় হরফে ছাপ। বই পড়িতে 
পারে । এক কণা বালুকা আমার টেবিল রুথের উপর থাকিলে আমি তাহা নাও 
দেখিতে পারি, কিন্তু অনেক বানুকণা বা একটি ছোট-খাট বানুভৃপ যদি সেখানে 
থাকে, তাহা হইলে দর্শনের ছাত্র হইলেও আমি তাহ। না দেখিয়। পারি না। 
এইরূপ একটি ব] দুইটি পরমাণু আমি দেখিতে পাই না। কিন্তু ভূপীরুত পরমাণু বা 
পরমাণুপুঞ্ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে । অতএব পরমাণু অতীন্দ্রিয় 
হইলেও এবং অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী ন। থাঁকিলেও ঘটপটাদির স্ভাঁয় পদার্থের 
সর্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয় না । অবয়বীতে অবিশ্বাসী দার্শনিককে 
অদৃশ্য কাপড় পরিধানও করিতে হয় না, বা লজ্জা! নিবারণের জন্য নিজেকে এবং 
সমীজের সকল সভ্যকে অদৃশ্য করিয়া দিতেও হয় না। সংক্ষেপে, বৌদ্ধ দর্শনীচার্য- 
গণের যুল কথা হইল এই যে পরমাণু ইন্্িয়গ্রাহা পদার্থ না হইলেও পরমাণুপুণ্রের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এবং অবয়বী অস্বীকার করিলেও সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ হয় না। 
রা স্তায়াচার্যগণ বৌদ্ধগণের এই কথা মানেন ন]। 
না। কারণ, একটি কেশের তীহারা বলেন যে, হীনদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কেশপুঞ্জ 
রা রি টা দর্শনের স্তায় পরমাণুপুগ্রের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
সহিত কোন ইন্ড্রিয়ের টি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় আছে। তাহাঁতেই 
সম্বন্ধ নহে। তাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে ।৯ অবিষয়ে তাহাদের 
কোন প্রবৃত্তিই সম্ভব নহে । পরম্াণুমাত্রই প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় | এইজস্য 
যেমন একটি পরমাণুর কোন প্রত্যক্ষ হয় না, পরমাণুপুঞ্জেরও ঠিক তেমনই কোন 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের বহিরিক্দ্রিয় পাঁচটি । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা।, 
জিহবা এবং ত্বকৃ | ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিষয় আছে এবং কেবল 


১। সাম্প্রতিক ন্ায়ুবিজ্ঞানে স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজকত। নামে একটি নিয়মের কথ বলা হয় । 
এই নিয়মের কথ! জার্মাণ শ্রাযুবিজ্ঞানী মুলারই প্রথমে বলেন । এই নিয়ম অনুষায়ী প্রত্যেকটি 
ইন্ড্রিয়ই বিশেষ বিশেষ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে | তবে হ্বীয় বিষয় ( বন্ত ) ভিন্ন কোন বিষয় যদি 
অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও ইন্ড্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে তাহা হইলে এ বিষয় শ্থ স্বরূপে 
গৃহীত হইবে না । যেমন, আমাদের ত্বকে উষ্তাগ্রাহী ও শৈত্যগ্রাহী কূপ আছে । উক্ণতাগ্রাহী 
কুপ উত্তেজিত হইলে উষ্ণতারই বোধ হয় । এইরূপ শৈত্যগ্রাহীর ক্ষেত্রেও । কিন্তু যদি নুযনাধিক 
৪৮ সেঃ উষ্ণ উত্তেজকের সাহায্যে শৈত্যগ্রাহী কুপকে উত্তেজিত কর! হয়, তাহা হইলে শৈত্যেরই 
বোধ হয় । অর্থাৎ বিষয় ম্ব স্বরূপে গৃহীত হয় না। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, প্রত্যেক 
ইত্ত্রিয়ের নিজ গিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় এই নিয়মের কোন উপপত্তি নাই । কিন্তু ইহা! ঠিক নহে । 
বরং সাম্প্রতিক ননাযুবিজ্ঞান এই নিয়মকেই সমর্থন করে। শৈত্যগ্রাহী কুপ শৈত্যই গ্রহণ করে । চক্ষু 
রূপই গ্রহণ করে । অবশ্য স্নাযুবিজ্ঞান-বোধের বিধয় বোধ বা ন্নাযুতদ্ব-পিরপেক্ষ কিন। এই দার্শনিক 
প্রশ্ন উথাপন করে । কিন্তু প্রতোক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয়, এই নিয়মের বিরোধিত 
ন করিয়? সমর্থনই করে । 
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স্ববিষয়েই তাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে | যেমন, চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের শব্দ, 
নাসিকাঁর গন্ধ, জিহবার রস এবং ত্বকের স্পর্শ | চস্কুর কেবল রূপেই প্রবৃত্তি হয়, 
কর্ণের হয় শব্দে, নাপিকার গন্ধে, জিহ্বার রসে এবং ত্বকের স্পর্শে । রূপভিন্নে চক্ষুর 
কথনও প্রবৃত্তি হয় না, বা রূপভিন্ন কখনও চস্ষুর গ্রাহ হয় না. স্ব মলয় সমীরণই 
বলি আর উগ্র কালবৈশাখী ঝড়ই বলি, ইহার! কেহই চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় না। 
বাঘ রূপহীন এবং স্বভাবতঃই চক্ষুর অবিষয় | তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কখনও হইতে 
পারে না । এইরূপ, কর্ণপথে ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা, বা নাসিকাঁপথে শব্দ গ্রহণের চেষ্টা, 
কৌতুক-রস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । সংক্ষেপে, প্রত্যেকটি 
ইন্ড্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হইতে পারে | নিজের অবিষয়ে কাহারও কোন 
প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্য, ইন্দ্রিয় যদি পটু থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয়ের পটু 
প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইঞ্জরিয় যদি অপটু থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয়ের মন্দ বা 
অপটু প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্য নিকৃষ্ট চক্ষুর অধিকারী একটি কেশ দেখিতে পান ন13 
ব। দূরস্থ একটি কেশ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কেশ যে চক্ষুর বিষয় তাহা 
সত্য । একটি কেশের প্রত্যক্ষ সম্ভব ন] হইলেও কেশ-গুচ্ছের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । 
কিন্তু পরমাণু কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে । ইন্দ্রিয় উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই 
হউক, পটুই হউক আর অপটুই হউক, কোন প্রতিবন্ধক থাকুক বা না থাকুক, 
কোনও পরমাণু কখনও তাহার বিষয় হইবে না। তাই কেশপুঞ্জের প্রত্যক্ষের সায় 
পরমাণুপুঞ্জেরও যে প্রত্যক্ষ হয় বা হইতে পারে, ইহা! আমরা বলিতে পারি না, বা 
এইভাবে সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গের উদ্ধারও করিতে পারি না । অর্থাৎ, একটি কেশের 
সহিত দূরস্থ ব৷ নিকৃষ্ট চক্ষুর যেরূপ সপ্বন্ধ, একটি পরমাণুর সহিত, কোনও ইন্দ্রিয়েরই 
সেইরূপ সম্দ্ধ নাই | সেইজন্য যে ভাবে কেশপুঞ্রের প্রত্যক্ষ হয় সেইভাবে যে 
পরমাণুপুঞ্জের, বা ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! বল যায় না । ঘট, 
পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে হইলে বলিতে হয় যে, পরমাণু 
হইতে পরমাণু-অতিরিক্ত দ্রব্যের বা অবয়বীর উৎপত্তি হয়। পরমাণু অদৃশ্য হইলেও 
সেই দ্রব্যান্তর বা অবয়বী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে । অবয়বী-স্বীকৃতির দ্বারাই 
আমর] আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারি, ব1 ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের ঘষে 
প্রত্যক্ষ হয় তাহ! বুঝিতে পারি | 

বৌদ্ধাচার্যগণ অবশ্য সহজে ছাড়িবার পা নহেন ৷ অবয়বী স্বীকার না৷ করিলেও 
ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ যে হইতে পারে বা হুইয়? থাঁকে, ইহা দেখাইবার 
জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন । তাই তীহারা বলেন যে, পরমাণুপুণ্জ 
হইতে দ্রব্যান্তর বা অবয়বী উৎপন্ন হয়, ইহা! না বলিয়। দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয়, 
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ইহা! বলিলেই চলে । সত্য কথ বলিতে কি, দৃশ্য দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, ইহী বল। 
অপেক্ষা দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয়, ইহা বল! অনেক সহজ | কারণ, ধাঁহারা। দৃশ্য 
বৌদ্ধণতে তদুপ্ঠ পরমাণুপুঞ্*  দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয় বলিবেন তাহাদের ছুইটি সর্বথা 
হইতে দৃগ্ত পরমাুপঞজ নৃতন পদার্থ যে উৎপন্ন হয় তাহা বলিতে হইবে । অর্থাৎ, 
টি তীহাদের দৃশ্যত্ব এবং অবয়বী যে উৎপন্ন হয় তাহ! বলিতে 
হইবে । কিন্তু দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলিলে আর দুইটি সর্বথ! নূতন জিনিষের 
যে উৎপত্তি হয় তাঁহা বলিতে হয় না! কারণ, পরমাণুপুঞ্জ আগেও ছিল, নূতন 
উৎপন্ন হইল দৃশ্যত্ব ধর্মটি | অতএব, অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য অবয়বী উৎপন্ন 
হয় অপেক্ষা দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় এই কল্পনা অনেক লঘু | এবং সকল 
দর্শনাচার্যই স্বীকার করেন যে লঘু কল্পনাই আদরণীয় | পরমাণু নিত্য, নিরবয়ব, 
উৎপাদবিনাঁশহীন, ইত]াদি কথা বলিয়াও বৌদ্ধচার্গণকে নিরস্ত করিতে পারা 
যাইবে না। কারণ, তাহার! ক্ষণভঙ্গবাঁদী | তাহাদের মতে সকল ভাব পদার্থই জলধর 
বা দীপসগুতির ন্যায় ক্ষণিক, উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনীশশীল | অতএব, পরমণণুও 
ক্ষণিক | তাহারও উৎপাদ এবং বিনাশ আছে । অনৃশ্য পরমাণুপুঞ হইতে দৃশ্য 
পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হইতে পারে | এবং সেইজন্যই ঘট পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষের 
উপপত্তির জন্য অবৃশ্য পরমাণু হইতে দৃশ্য অবয়বীর উৎপত্তির কল্পনার কোনও 
প্রয়োজন নাই | যাহাকে অবয়বী বল] হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে পরমাণুপুঞ্জই | ঘটই 
বল, আর পটই বল, আর নর্তকীর স্থত্রলতাই বল সবই নিত্য উৎপাঁদবিনাশশীল 
পরমাণুপুঞ্ | পরমা ণুপুঞ্জ-অতিরিক্ত কোন অবয়বী নাই । 
এইরূপ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে স্তাঁয়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ক্ষণভঙ্গবাঁদ 
সকলের অঙ্গীকৃত নহে | যাহা সৎ তাহাই যে দীপসন্ততির গ্যাঁয় ক্ষণিক তাহা বলা 
কিন্ত এরূপ কথা বলা দায় নাঁ। যাঁয় না। উপরস্ত অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্ট পরমীণু- 
দৃপ্ত পবমাণুপুঞ্জকে পরমাণূপুঞ্জ পুঞ্জের উৎপত্তি হয় এই কথাঁটির অর্থ কি? দৃশ্য 
55258 পরমাণুপুঞ্জকে আমরা পরমাণুপুঞ্জ বলিব কেন? একই 
সময়ে পরমাণুকে দৃশ্য এবং অদৃশ্য, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ এবং অতীন্দ্রিয় বলিলে কি মহাব্যাথাত 
বা বিরোধ হয় না? বস্তৃতঃ, দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে শিশ্চয়ই কিছু বিশেষ জন্মায়-_কিন্ত 
খাহাকে মৃস্ত পরমাণু বলা সেই বিশেষটি কি? অবশ্যই দৃশ্যত্ব, অর্থাৎ মহৎপরিমীণ, 
হয় তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু উদ্ভূতরূপ প্রভৃতির আশ্রয় হওয়া । অতএব এই বিশেষই 
ই এবং তাহাই অবয়বী । পরমীথুসযূহের বিলক্ষণ বা বিদ্গার্তীয়সংযোৌগকে 
ঘে এই বিশেষ বলিব তাহা হইবে না । কারণ, পরমীণু- 
গুলি অতীক্জ্িয় বলিয়] তাঁহীদের সংযোগও অতীন্ড্রিয় হইবে, দৃশ্যত্বলাভ করিবে 
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না। আর, অনেক পরমাণু মহত্বাদি ধর্মের আশ্রয়, এই কল্পনা অপেক্ষা পরমাণু 
অতিরিক্ত এক দ্রব্যান্তর ব৷ অবয়বী ইহাদের আশ্রয় এই কল্পনা অনেক সহজ বা 
লঘু | উপরস্ত, আমাদের সকলেরই একটি ঘট ব1 একটি পটে এক বুদ্ধি হয় । আমরা 
দেখি একটি ঘট, একটি পট, একটি বৃক্ষ, একজন মানুষ ইত্যাদি | এখন, ঘট প্রভৃতি 
য্দি পরমাণু-সংহতি মাত্রই হয় তাহা হইলে আমাদের এই বুদ্ধিকে ভ্রম বলিতে 
হয় | কারণ, কোনিও একটি ঘট প্রকৃতপক্ষে একটি দ্রব্য নহে | ইহা অসংখ্য পরমাণুর 
সমুদায় মাত্র । অতএব, ঘট প্রভৃতি দ্রব্যে আমাঁদের নান] বুদ্ধি হওয়াই উচিত। 
কিন্ত তাহা যখন কাহারও হয় না, তখন অবয়ব- 
অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ । 
এই সার্বজনীন বুদ্ধিকে যে ভ্রম বলিবে তাহা হইবে 
ন1। কারণ, সার্বজনীন ভ্রম কি কখনও ভ্রম হইতে পারে 1? আর, তাহা ছাড়া, ভ্রম 
হইতে হইলে যথার্থ প্রধান-বুদ্ধি থাকিতে হয়।২ আমার তখনই রজ্জুতে সর্প ভ্রম 
হইতে পারে, যখন সর্পবুদ্ধি নামক যথার্থ প্রধান বুদ্ধি আমার থাকে | আমি যদি 
কখনও সত্যকারের সাপ ন৷ দেখিয়] থাকি, যদি আমার কখনও অন্রীত্ত সপ্পবুদ্ধি ন। 
হয়, তাহা হইলে রজ্জুতে আমার কদীচ সর্পভ্রম হইতে 
পারে না । এখন, ঘট প্রভৃতি পদার্থে এক বুদ্ধিকে যদি 
ভ্রম বা গৌণ এক বুদ্ধি বলিতে চাহ, তাহা হইলে কোথায়, কখন, কি ভাবে মুখ্য 
এক বুদ্ধি হয় বা হইল তাহা তোমায় দেখাইতে হইবে । কিন্তু তুমি কোনও রূপেই 
তাহা দেখাইতে পার না। কারণ, তোমার মতে পরমাণু ও তাহার সমুদায় ভিন্ন 
আর কিছুই নাই । পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়। তাহাতে মুখ্য এক বৃদ্ধি হইতে পারে 
না। আর, পরমাণুপুঞ্জ বস্তস্থিতিতে এক নহে বলিয়! তাহাতেও মুখ্য এক বুদ্ধি 
হইতে পারে না। তুমি যে বলিবে যে, স্পর্শ প্রভৃতিতে যে এক বুদ্ধি হয় তাহাই 
প্রধান এক বুদ্ধি, তাহাও হইবে না । কারণ, নিরাশ্রয় স্পর্শাদির কোনও প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে । উপরস্ত, আমাঁদের ঘট 
প্রভৃতিতে যে এক বুদ্ধি হয়, তাহা স্প্শাদির বুদ্ধির মত নহে, কিন্তু রজ্ভুতে সর্প- 
বুদ্ধির মত তাহ! কে বলিল? এইরূপ প্রশ্থের উত্তরে তুমি যে বলিবে যে, তথণকখিত 


বৌদ্ধ মত মাপিলে একটি ঘটে 
এক বুদ্ধিকে ভম বলিতে হয়। 


কিন্তু তাহা বল! যায় না । 


২। কোনও স্থাগুতে ঘখন পুরুধবুদ্ধি হয়, তখন স্থাণুকে বল! হয় তত্ব এবং পুরুষকে বল হয় 
প্রধান। অধধার্থ জ্ঞানের বিশেধণাংশে বা বিধেয়াংশে যাহা ভাসমান হয় তাহাকে প্রধান আখ্যা 
দেওয়া হয় । ইহাই “প্রধান'এর প্রাচীন সংজ্ঞা । এরিষ্টটলের স্ায়ের সিদ্ধান্তের বিধেয়াংশকে 10510 
670 বা প্রধান পদ বল। হয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বাবহৃত পরিভাষার সহিত এরিই্টটলের, 
পরিভাষার এই ব্যাপারে কিছু সাদৃগ্ত পরিলক্ষিত হয়। ইহার হেতু কি বা ইহার কোনও 
এতিহাসিক মুল্য আছে কিন তাহা নুধীগণ বিবেচন। করিয়। দেখিবেন। 


১২ ম্তায়তব পরিক্রমা 


এক অবয়বী বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হইয়া থাকে, এবং সেইজগ্ প্রকৃতই এক নহে, 
রি তাহা হইবে না। কারণ, যাহাকে এক অবয়বী বলা হয় 
অনাবৃতত্ব নামক দুইটি বিরুদ্ধ তাহা বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হয় না । তুমি বলিয়! থাক 
ধমের আধার, হতরাং এক যে, বৃক্ষ নামক এক অবয়বীটি আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ 
নহে এই বৌদ্ধমত গ্রাহা নহে। 

নামক দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের একই সময়ে আধার হহয়া 
থাকে । কিন্তু তোমার এই কথা অযথার্থ । বৃক্ষটিকে যখন অর্ধাবৃত আছে বলিয়া 
বল। হয়, তখনও প্রক্কৃতপক্ষে বৃক্ষরূপ অয়বাটি ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হয় না। 
কারণ, বৃক্ষরূপ অবয়বীটির প্রতীতি হয় । ইহা যদি অনাবৃত না হইত, তাহা হইলে 
ইহার প্রতীতি হইতে পারিত ন1 | অতএব, অবয়বীটি অনাবৃতত্ব ধর্ষেরই আধার, 
আবৃতত্ব ধর্মের নহে । এখন, তুমি হয়ত বলিবে যে অর্ধাবৃত বৃক্ষে অবয়বীর 
একাংশেরই প্রতীতি হয়, সর্বাংশের হয় না, এবং সেইজন্য অবয়বী যুগপৎ আবৃতত্ব 
ও অনাবৃতত্ব নামক ধর্ম দুইটির আধার হইতে বাধ্য । তোমার এইরূপ কথার উত্তরে 

বলিতে হইবে যে, অর্ধাবৃত বৃক্ষে যখন অনাবৃত অংশের 
উঠব দা সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্জ্রিয়ের সন্িকর্ষ হওয়ার ফলে, 

অবয়বীর জ্ঞান হয় তখন অবয়বীর একাংশের জ্ঞান 
হয় না। কারণ, অবয়বীর কোন অংশ নাই। তুম অবশ্য অবয়বী সম্পর্কে অংশ 
কথাটি ব্যবহার কর, এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিয়! থাক যে, অবয়বী তাঁহার 
কোনও একটি অবয়বে কি সর্বাংশ লইয়াই থাকে, অথবা একদেশ লইয়া! থাকে । 
এখন, এইরূপ প্রশ্নের আকাজ্িত উত্তর পাইতে মোটেই পরিশ্রম করিতে হয় ন|। 
কারণ, আমরা কেহই বলিতে পারি না যে, অবয়বী তাহার একটি অবয়বে সর্বংশ 
লইয়া! থাকে । কোনও একটি অবয়বেই যদ্দি অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিত, তাহা 
হইলে অন্য অবয়বগুলির কোন প্রয়োজন থাকিত না। এইরূপ, আমরা বলিতে 
পারি না যে, অবয়বী তাহার একটি অবয়বে তাহার একদেশ লইয়। থাকে । কারণ 
তাহা হইলে অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন থাকে 
না। তাই তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়া অবয়বী যে অলীক তাহা বুঝাইতে চাহু। কিন্ত 
তোমার এই প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নহে । অবয়বী সম্পকে সর্বাংশ, একদেশ প্রভৃতি 
কথার কোন প্রয়োগই হইতে পারে না । অবয়বী এক, তাহার কোনও অংশ নাই। 
সেইজন্য কোনও অবয়বে অবয়বীর সবাংশই বিদ্যমান না, একাংশ বিছ্মান এইরূপ 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রকৃত কথ এই যে, অবয়বী এক | তাহার অধয়বগুলি 
তাহার অংশ হইলেও অবয়বী নিজে নিরংশ | অবয়বগুলি তণহার এক একটি দেশ, 
কিন্ত অবয়বী নিজে একদেশ নহে এবং এই একদেশগুলিও কেহই অবয়বী 


ঈশ্বর ও জগৎ ১৩. 


নহে | শুধু তাহাই নহে,_অবয়বীর স্বভাবই এই যে, ইহা তাহার গৃহীত অবয়ব- 
গুলির সহিত গৃহীত হয় । প্রতীত অবয়বের সহিত 
৪৭ 235 প্রতীত হওয়াই অবয়বীর স্বভাব । বৃক্ষের অনাবৃত অংশ 
ইহার প্রতীতি হইয়। থাকে । যখন প্রতীত হয়, তখন বৃক্ষরূপ এক অবয়বীটি সম্পূর্ণ- 
রূপে গৃহীত হয় । অপ্রতীত অবয়বের অপ্রতীতি অবয়বীর 
অপ্রতীতির কারণ হইতে পারে না। কোনও একটি অবয়ব অপ্রতীত থাকিলেও,, 
অবয়বী যে অপ্রতীত রহিয়াছে তাহ! বলা যায় না । তাহ বল! চলিত যর্দি অবয়বী 
অবয়ব-অতিরিক্ত না হইত । অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত অথচ প্রত্যেক অবয়বেই 
পরিসমাঞ্ত | এই জন্তই সকল অবয়বের প্রতীতি না হইলেও কোনও একটি অবয়বের, 
প্রতীতির দ্বারাই অবয়বীর প্রতীতি হইতে পারে । অতএব, বৃক্ষের অনাবৃত অংশের 
সহিত যখন চক্ষুর সম্সিকর্ষ হয়, তখনই অবয়বীর উপলব্ধি হইয়া যায় । অবয়বীকে 
আবৃতত্বের আশ্রয় বলিবাঁর কোনও হেতু থাকে না । ইহ অবশ্য সত্য যে, অনাবরণ 
দশায় আমরা যেরূপ বুঝিতে পারি যে অবয়বীটি এইরূপ স্থুল বা দীর্ঘ, অর্ধাবরণ 
দশায় আমরা সেইরূপ কোনও বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারি ন1। কিন্তু ইহার 
উপপত্তি করিবার জন্য অবয়বীটি আবৃত রহিয়াছে এইরূপ কথ বলিবাঁর কোনও 
প্রয়োজন নাই । কোনও অবয়বী এইকপ স্থূল বা দীর্ঘ এইরূপ বুঝিতে হইলে যে 
তাহার সকল অবয়বের সহিত পরি চিত হইতে হয়, এইরূপ বলিলেই কাজ মিটিয়া 
যাঁয়। অর্থাৎ পরিমাণ-সামাশ্ত-বিশেষ প্রভৃতির অভিব্যঞ্ক হইল ভূর়োবয়ব-ইন্্িয়- 
সন্িকর্ষ | অর্ধাবরণ দশায় ইহা না থাকায় পরিমাঁণ-সামাগ্য-বিশেষ প্রতীত হয় না। 
ক্তরাং, এইজস্ক অবয়বী যে আবৃত রহিয়াছে ইহা বলিবার কেখনও প্রয়োজন নাই । 
এইরূপ সকম্পত্ব ও অকম্পত্ব যে যুগপৎ একই অবয়বীতে 
এইরূপ সকম্পত্ব ও অকম্পত্ত ৃ 
নামক ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের বিদ্ধমান থাকে ইহাও বলা উচিত হইবে না। কারণ, 
আধারও অবয়বী কখনও বৃক্ষের শাখাদেশ যখন আন্দোলিত হইতে থাকে তখন 
কি তাহার কাগুদেশ অকম্পিত থাকিতে পারে । কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নহে যে, বৃক্ষ নামক অবয়বীটি একই সঙ্গে কাপিতেছে এবং কাঁপিতেছে 
না । আসলে এইরূপ স্থলে বৃক্ষ নামক অবয়বীটি কাঁপিতেছে না | অবয়বের 
গতি অবয়বীর গতি বুঝায় না । তুমি যখন হাত নাঁড়িতে থাক তখন তোমার 
হাতই নড়ে, তুমি নড় না। অবশ্য তুমি যদি চলিতে থাক, তাহা হইলে তোমার 
হাত চলিতে থাকিবে । কিন্ত তোমার হাত চলিতে থাঁকিলেই যে তুমিও চলিতে 
থাকিবে, তাহ। নহে | অতএব, কোনও বৃক্ষের শাখাদেশ মাত্র যদি আন্দোলিত, 
হইতে থাঁফে, তাহা হইলে বৃক্ষ নামক অবয়বীটি যে কম্পিত হইতেছে তাহা বলা 
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যায় শা, এবং তাহার কাগদেশে কোন কম্পন নাই বলিয়া অবয়বীট যে যুগপৎ 
সকম্পত্ব ও অকম্পত্বের আশ্রয় ইহাও বলিতে হয় না । অতএব অবয়বী বিরুদ্ধ ধর্মের 
আধার হহয়া থাকে এইরূপ কথার কোনও অর্থ নাই । 
টানি লি আমীদের অবয়বাতে যে এক বুদ্ধি হয় তাহা যথার্থ 
এক বুদ্ধি। এবং সেইজন্যই অবয়বীকে অবয়ব-সমষ্টি 
মাত্র বল যাঁয় না। সংক্ষেপে, অবয়ব-অতিরিক্ত অথচ অবয়বসমূহে নিরবচ্ছিন্নরূপে 
সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান এক অবয়বী স্বাকীর করাই আমাদের উচিত । ইহাই অবয়বী 
অবয়ব-অতিব্রিক্ত, এই গ্ভাঁয় মতেব সারমর্ম । 
আমর] দেখিলাম যে, ন্যায়ণচার্যগণের মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত | গুণ ও 
গণী, ক্রিয়া! ও ক্রিয়াবান্‌, জাতি ও ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত ভিন্ন, অবয়ব ও অবয়বীও 
তেমনই অত্যন্ত ভিন্ন । অথচ আমাদের অবয়বী-বিশিষ্ট-অবয়ব-বুদ্ধি হইয়া! থাকে; 
বা অবয়বী যে অবয়বে রহিয়াছে, এইরূপ বুদ্ধি হয়। 
অবয়বী অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে ইহাঁর উপপত্তির অন্ স্যায়ীচার্ষগণ বলেন যে, গুণ যেমন 
বর্তমান থাকে এবং অবয়ব রি 
সংখোগের ফলেই উৎপন্ন হয়। গুণীতে সমবাঁয় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, অবয়বীও তেমনই 
অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে | সংক্ষেপে, 
ম্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত এবং অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত | এখন 
স্াঁয়মতে কার্যদ্রব্য মাত্রই সাঁবয়ব | নিত্য পদার্থ বা যাহার কোন উৎপাদ ও বিনাশ 
নাই তাহা কার্য হইতে পারে ন]। যেমন গগন | গগনের উৎপাদও নাই, বিনাশও 
নাই | বৈদান্তিকগণ অবশ্য গগনকে নিত্য বলিয়া মনে করেন না। তস্মান্থা 
এতস্মাদাত্মন আকাশ: সংভূতঃ (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি ক্রুতিবলে তাহারা গগনকে 
জন্য পদার্থ বলিয়া মনে করেন | কিন্ত স্যায়াচার্গণের মতে গগন নিত্য | তাহার 
উৎপাঁদও নাই, বিনাশও নাই । কিন্তু যাহ কাঁধদ্রব্য তাহা এইরূপ হইতে পারে ন1। 
তাহার উৎপাদও থাকে, বিনাশও থাঁকে | যেমন ঘট | কুস্তকার যৃত্তিক হইতে ঘট 
নির্মাণ করেন, এবং আমি বা তুমি মুদগরাঘাতে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলি। 
এইরূপ অন্তান্ত ক্ষেত্রেও । যে সকল ভাবপদার্থ কালের ণিয়ত-সম্বন্ধী নহে, তাহার। 
কিছুকাল কাঁলের সম্বদ্ধী এবং কিছুকাল কালের অসধন্ধী | এইরূপ পদার্থকেই কার্য 
বল। হয়। ভাবকার্যমীত্রই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাঁকে | অবয়ব-সংযোগের ফলেই 
কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং অবযনবের ব1! তাহার সংযোগের বিনাশ ঘটিলে 
কার্যদ্রব্যের বিনাশ ঘটে | যেমন কাপড় । স্তার সংযোগের ফলেই ইহার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে 3 এবং সুতার বা তাহার সংযোগের নাশ হইলেই ইহাঁও নষ্ট হইয়! 
যায় | অর্থাৎ অবয়ব-সংঘোগ এবং সেই সংযোগের নাশ-_ ইহাঁপ।! কার্যদ্রব্যের 
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উৎপাদ ও বিনাশের হেতু | স্থতরাং কার্যদ্রব্য যদি নিরবয়ব হইত, তাহা হইলে 
তাহার উৎপাদও থাকিত না, বিনাশও থাঁকিত না | সংক্ষেপে, কার্যদ্রব্য মাত্রই 
সাবয়ব । ইহার প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবয়বে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হুইয়া যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ নিজ নিজ অবয়বেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান 
থাঁকে, এবং অবয়বের নাঁশ ন] হইয় যদি ইহাদের নাশ হয় তাহ৷ হইলে নিজ নিজ 
অবয়বেই ইহার বিলীন হয় । অতএব প্রত্যেকটি কার্ধদ্রব্যেরই সমবায়ী কারণ 
তাঁহার অবয়ব | কাপড়ের সমবায়ী কারণ সুতা, ঘটের 
লা ই অবযবীর. কপাল, বৃক্ষের শাখা, কা প্রসূতি, টেবিলের পায়া, 
দেরাঁজ ইত্যাদি, আমার বা তোমার দেহের হাত, পা 
ইত্যাদি । এখন, কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ যেমন তাহার অবয়ব, কার্ষগুণ প্রভৃতির 
সমবায়ী কারণ যে গুণী প্রভৃতিতে তাহারা সমবায় সম্বন্ধে বি্মান থাকে সেই গুণী 
প্রভৃতি | যেমন, শ্বেতপদ্মের শ্বেতবর্ণের সমবায়ী কারণ পদ্ম, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের 
উৎক্ষেপণের সমবায়ী কারণ লোস্র। 
সমবায়ী কারণ কাহাকে বলে তাহা আমর) দেখিলাম | এখন, দেখা যাঁউক 
জগ্ৎ নামক কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ ঈশ্বর কেন নহেন | অবয়বই অবয্নবীর 
সমবায়ী কারণ । হতরাঁং কোনও কার্যদ্রব্যের মাত্র একটি সমবায়ী কারণ থাকিতে 
পারে না; বা ঈশ্বর জগতের সমবাঁয়ী কারণ হইতে 
রা রা পারেন না । এখন, তর্কের খাতিরে যদি একাধিক ঈশ্বর 
আছেন ইহা স্বীকারও কর] যায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরকে 
জগতের সমবায়ী কারণ বল! যাইবে না । কারণ, কেবল একাধিক ঈশ্বর থাকিলেই 
চলিবে না | তাহাদের পরম্পর সংযুক্তও হইতে হইবে | কিন্তু এইরূপ সংযোগ 
অসম্ভব | ঈশ্বর বিভু বা সর্বব্যাপী | কোনও বিদভু পদার্থের অপর কোনও বিভু 
পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে পারে ন। | এইরূপ সংযোগ স্বীকার করিলে নিত্য 
সংযোগ স্বীকার করিতে হয় | নিত্য সংযোগ মীমাংসাচার্যগণের সম্মত হইলেও 
ম্যাঁয়দর্শনে নিত্য সংযেগ স্বীকার করা হয় ন1। স্ঘায়াচার্গণের মতে সংযোগ তিন 
প্রকার-_ উভয় কর্ষজ, অন্তর কর্মজ এবং সংযোগজ | দুইটি মেষের সংযোগ উভয় 
কর্মজ। শ্যেন এবং শৈলের সংযোগ শ্যেনের কর্মজ | এবং কপাল ও তরু সংষেগে হে 
তরু ও কুস্ত সংযোগ ঘটে, তাহা সংযোগজ সংযেগ | এখন, এই তিন প্রকার 
সংযোগের মধ্যে শেষেরটিকে উপেক্ষা কর! যাঁয় | কারণ ইহা সাক্ষাৎভাঁবে কর্মজন্থ 
না হইলেও কর্মজন্ত । অতএব আমর বলিতে পাঁরি যে, গতিশীল হইতে পারে ন 
'এমন দুইটি দ্রব্য কখনও সংযুক্ত হইতে পারে না । হুতরাঁং দুইটি দ্রব্যই যদি 
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বিভু হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগ (অর্থাৎ নিত্য সংযোগ ) 
থাকিতে পারে না । অতএব একাধিক ঈশ্বর থাঁকিলেও তাহাদের মধ্যে সংযোগ 
ঘটার কোনও সম্ভাবনা! না থাকায় ইশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ হইতে পারেন 
না। আসল কথা হইল এই যে, ঈশ্বরকে জগতের সমবায়ী কারণ হইতে হইলে 
ঈশ্বরকে জগতের অবয়ব হইতে হইবে, বা জগৎকে ঈশ্বরে সমবায় স্গন্ধে বর্তমান 
থাকিতে হইবে | কিন্তু জগৎ ঈশ্বরে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান নহে । তাহা যদি হইত 
তাহা হইলে আমরা জগৎকে ভাঙিতে ভাঙিতে ঈশ্বরে পৌছাইতে পারিতাম | 
কিন্ত তাহা আমরা পারি ন! | জগৎকে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা ক্ষিতি, অপ 
প্রভৃতি পরমাণুতেই পৌছাই | এবং ঈশ্বর অণু নহেন, বিভু ; সুতরাং জগৎকে 
ভাঙিতে ভাঁঙিতে ঈশ্বরে পৌছাইবার আশাঁও আমরা রাখিতে পারি না । অতএব 
ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ নহেন। 
সমবায়ী কারণ কাহাকে বলে এবং ঈশ্বর যে কেন জগতের সমবায়ী কারণ 
নহেন তাহ! আমর] দেখিয়াছি | এখন, আমরা অসমবায়ী কারণ কাহাকে বলে এবং 
ঈশ্বর যে কেন জগতের অসমবায়ী কারণ নহেন তাহ 
সমবায়ী কারণে আসন্ন কারণকে দেখিবার চেষ্টা করিতে পারি । প্রত্যেকটি কার্যদ্রব্যের 
অসমবাযী কারণ বলে, এবং সম্বাঁয়ী কারণ একাধিক | এইজস্ক কোনও কার্যদ্রব্যের 
গুণ ও কর্মভিন্ন পদার্থ অসমবায়ী 
কারণ হইতে পারে লা। সমবায়ী কারণ থাকিলেই যে কার্ধদ্রব্যের উৎপত্তি হইবে 
তাহা নহে। কার্যত্রব্যটির উৎপত্তি হইতে হইলে তাহার 
সমবায়ী কারণগুলিকে একত্র হইতে হইবে বা পরস্পর মিলিত হইতে হইবে । অতএব 
কোনও কার্যদ্রব্যের প্রতি তাহার অবয়বগুলি যেমন কারণ, সেই অবয়বগুলির 
পরম্পর মিলনও তেমনই কারণ | এইরূপ কারণকেই অসমবায়ী কারণ বলে। 
দৃষ্টান্তের সাহাষ্যে কথাটিকে কিছু পরিফার কর যাউক-_ তাঁহার পর অসমবায়ী 
কারণ সম্পর্কে আরও কথা বলা যাইবে । আমার পরিহিত কাপড়টির সমবায়ী কারণ 
সুতা এই স্তাগুলি যদি পরস্পর বিযুক্ত থাকিত, যদি তাঁহার] পরস্পর মিলিত না 
হইত তাহা হইলে আমার এই কাপড়টির উৎপত্তি হইত না । অতএব সুতাগুলি 
যেমন এই কাপড়টির কারণ, সেইরূপ তাহাদের পরস্পর সংযোগও ইহার কারণ । 
এই কারণটি কাঁপড়টির কারণ বলিয়! তাহার সম্বন্ধী এবং কাপড়ের সমবায়ী কারণে 
( অর্থাৎ সুতাতে ) বর্তমান থাকে বলিয়া তাহারও সম্বন্ধী। মোট কথা হইতেছে এই 
যে, সুতাগুলির পরস্পর সংযোগ পামক কারণটি কার্য ( কাপড় ) যেখানে সমবায় 
সম্বন্ধে বর্তমান থাকে সেইখাঁনেই ( স্তাঁতে ) সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে এবং 
এইরূপ কাঁরণকে অসমবায়ী কারণ বলে । আবার, আমার এই কাপড়টি শ্বেতবর্ণ। 


ঈশ্বর ও জগৎ ১৭ 


এই শ্বেতবর্ণের সমবায়ী কারণ কাপড়টিই । কিন্তু যে সৃত৷ দিয়া কাপড়টি নিশ্সিত 
হইয়াছে সেই সুতাগুলি যদি শ্বেতবর্ণের না হইত তাহা হইলেও এই কাঁপড়টি 
শ্বেতবর্ণের হইতে পারিত না । অতএব সুতার রূপও কাপড়ের রূপের কারণ | এই 
কারণকেও অসমবারী কারণ বলা হয় । এখন এই স্থলে, কার্য যেখানে সমবাঁর সম্বন্ধে 
বর্তমান থাকে, সেখানে কিন্তু কারণও সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে না । তাহ। 
হইলে এখানকার সম্বন্ধটির রূপটি কি? একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, 
কাপড়ের রূপের সমবায়ী কারণ ( কাপড়টি ) যেখানে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সেইখানে 
( কাপড়ের সমবায়ী কারণ স্থতাগুলিতে ) এই কারণটি (স্তার রূপ) সমবায় 
সম্বন্ধে বর্তমান থাকে । অতএব এই কাঁরণটিকেও আমর] সমবায়ী কারণে আসন্ন 
কারণ বলিয়া! ধরিতে পারি | সংক্ষেপে, কোনও কার্ষের সমবায়ী কারণে আসন্ন 
কারণকেই সেই কার্ষের অসমবায়ী কারণ বলে ।৩ এই আসত্তি কখনও সমবায়, 
কখনও স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্ব | কাপড়টির অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারণে সমবায় 
সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, এবং কাপড়ের রূপের অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারশে 
স্ব-সমবায়ী-সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে | অন্রূপে প্রকাশ করিয়। বলা যায় যে, যে 
কারণ কার্ষের সমবায়ী কারণে, অথব]। সমবায়ী কারণ 
যেখানে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে সেখানে, সেই 
কারণকে সেই কার্ষের অসমবায়ী কীরণ বলে, এবং গুণ 
ও কর্ম ভিন্ন পদার্থ অসমবায়ী কারণ হইতে পারে ন1। সুতরাং, ঈশ্বর জগতের 
অসমবায়ী কারণ হইতে পারেন ন]। 

সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ কাহাকে বলে তাহা আমর। দেখিলাম, এবং 
ঈশ্বর যে কেন জগতের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হুইতে পারেন ন। তাহাও 
আমরা দেখিলাম । এইবার আমর। নিমিত্ত কারণ 
কাহাকে বলে এবং ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ 
বলার অর্থ কি তাহ! দেখিবার চেষ্ট] করিতে পারি । 
প্রত্যেক কার্ষেরই সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ ভিন্ন অন্ত কারণ থাকে । 
যেমন, আমার এই কাঁপড়টির সমবায়ী কারণ সুতাগুলি এবং অসমবায়ী কারণ 
তাহাদের সংযোগ । কিন্তু ইহারাই কেবল কাপড়টির কারণ নহে। ইহার অন্য 
কারণও আছে। তত্তবায়, তুরী প্রভৃতিও ইহার কারণ | এইরূপ ঘটের সমবায়ী 
কারণ কপালছুয় এবং অসমবায়ী কারণ তাহাদের সংযোগ । কিন্তু হারাই 

৩। তুরীতস্বসংযোগতিন্নত্ং ইত্যাদি অবশ্ঠ নিবেশ্ঠ ব্যাবৃত্তি নিবেশের কোন প্রয়োজন এই স্থলে 


অনুভব করিলাম না। 
৬১।২ 


অতএব ঈশ্বর জগতের অসমবায়ী 
কারণ নহেন । 


সমবায়ী ও অসমবায়ী ভিন্ন 
কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে। 


১৮ স্তায়তত্ব পরিক্রম। 


কেবল ঘটের কারণ নহে । কুস্তকার, দণ্ড প্রভৃতিও ইহার কারণ। এইরূপ অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও । অতএব ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক কার্ষেরই সমবায়ী ও অসমবায়ী 
কারণ ভিন্ন অন্ত কারণ থাকে । শুধু তাহাই নহে। এমনও অনেক কার্য আছে 
যাহার সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ অপ্রসিদ্ধ । যেমন ধবংস | ধ্বংসের কোনও 
অবয়ব নাই, বা] অভাব সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। সুতরাং ইহার কোনও 
সমবায়ী কারণ থাকিতে পারে নাঃ এবং এইজন্যই ইহার কোনও অসমবায়ী 
কারণও থাকিতে পারে না । কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যে কোনও কারগ নাই 
তাঁহ] নহে । ধ্বংসের কোন ধবংস ন। থাকিতে পারে, ইহা অবিনাশী হইতে পারে, 
কিন্তু ইহা অনাদি নহে। ইহার উৎপত্তি সহজ অনুতবসিদ্ধ । তাই যদিও ইহার 
সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ নাই, তথাঁপি ইহার অন্থপ্রকার কারণ আছে। 
সেই কারণের নাম নিমিত্ত কারণ । সংক্ষেপে সমবাঁয়ী এবং অসমবায়ী কারণ ভিন্ন 
কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে। সমবায়ী কারণের নাশ হইলে কার্ষের নাণ হয়। 
যেমন, স্তাগুলিকে যদি ভক্মীভূত করা হয় তাহা হইলে কাপড়টিও ভ্মে পরিণত 
হইবে । এইরূপ অপমবায়ী কারণের নাশ হইলেও কার্ষের নাশ হয়। যেমন, 
কাপড়টির স্থতাগুলিকে নষ্ট না৷ করিয়া যদি কাপড়টিকে টানিয়৷ টানিয়া ছি'ড়িয়। 
ফেলা হয়, তাহা হইলেও কাপড়টি নষ্ট হইবে | বস্তৃতঃ, এমনও অনেক কার্য আছে 
যাহাদের সাক্ষাৎ অবয়ব নিত্য-_ যেমন দ্ব্যণুক ব1 দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন 
অবয়বী | ইহার নাঁশ হইয়া! থাকে। কিন্তু ইহার আশ্রয় বা অবয়ব নিত্য বলিয়া 
আশ্রয় বা অবয়ব নাশের জন্য যে ইহার নাশ হয় তাহা বলা যায় না। অতএব 
অসমবায়ী কারণের নাশে যে কার্ষের ন।শ হয় তাহা আমাদের বলিতে হয়। 
এইখানেই নিমিত্ত কারণের একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে 
উঠিল নাশ, কাধের পাওয়া যায়। সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের নাশ, 
কার্ষের নাশ বুঝায় । কিন্ত নিমিত্ত কারণের নাশ কার্ষের 
নাশ বুঝায় না।5 কুস্তকারের মৃত্যুর পরেও ঘটকে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় 
এবং কাপড় কিনিবাঁর সময় আমরা তন্তবাঁয়ের জন্মপন্্িকা বিচার করিয়া দেখি 
না। নিমিত্ত কারণের নাশের অর্থ কার্ষের নাশ নহে। 
এই নিমিত্ত কারণ ছুই প্রকার-_ সাধারণ ও অসাধারণ ! কতকগুলি নিমিত্ত 
কারণ সকল কার্ষেরই নিমিত্ত কারখ। ইহাদের সাধারণ নিমিত্ত কারণ বলে। 
আবার প্রত্যেকটি কার্যব্যক্তিরই ব! এক জাতীয় কার্ষের এমন অনেক নিথিত্ত কারণ 
থাকে যাহারা অন্ত কার্য-ব্যক্তির ব৷ অন্য জাতীয় কার্ষের নিমিত্ত কারণ হয় না। 


৪। অপেক্ষাবুদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে। 


ঈশ্বর ও জগৎ ১৯ 


এইরূপ নিমিত্ত কারণকে অসাধারণ নিমিত্ত কারণ বলে । প্রত্যেক কার্ষেরই আটটি 
সাধারণ নিমিত্ত কারণ আছে-- ইহা অধিকাংশ 
2 ্যায়াঁচার্ষের সিদ্ধান্ত । এই সাধারণ নিমিত্ত কারণগুলি 
হইল-- ঈশ্বর, তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি, দিক্‌, 
কাল, অদৃষ্ট ও প্রাগভাব । প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাঁব নামক নবম সাধারণ নিমিত্ত 
কারণটি প্রাচীন স্যায়াচার্যগণের দ্বারা স্বীকৃত হইত । 
হা সাধারণ নিশি নব্যনৈয়াঁয়িক মণিকাঁরের মতে প্রতিবন্ধকের অত্যস্তা- 
ভাবই নবম সাধারণ নিমিত্ত কারণ | সংক্ষেপে গ্যায়মতে 
সাধারণ নিমিত্ত কারণ আটটি বা নয়টি এবং অপাধারণ নিমিত্ত কারণ কার্যভেদে 
অনেকবিধ। 
নিমিত্ত কারণ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিলাম । এখন ঈশ্বরকে কেন 
জগতের নিমিত্ত কারণ বলা হয় তাহা দেখা যাঁউক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে, ঈশ্বর জগতের সমবায়ী ব। অসমবায়ী কারণ হইতে পাঁরেন না । কপাল যেরূপ 
টের কারণ, বা স্থতা যেরূপ বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ জগতের কাঁরণ নহেন। 
এইরূপ কপাঁল-সংযোগ যেরূপ ঘটের কারণ, বা স্তার পরস্পর মিলন যেরূপ 
বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর জগতের সেরূপ কারণও নহেন। অতএব কুস্তকার যেরূপ 
ঘটের কারণ বা তত্তবাঁয় যেরূপ বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ জগতের কারণ । 
কুম্তকার ঘটের সমবাঁয়ী কারণগুলিকে মিলিত করিয়াই ঘটের কারণ হন। 
লাক উহরার়ও বের সমবায়ী কারণগুলিকে মিলিত 
ক্ষিত্যাদি পরমাণুকে মিলিত  করিয়াই বস্ত্রের কারণ হন। সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের 
টা জগতের কারণ হইয়া সমবাঁয়ী কারণগুলিকে মিলিত করিয়াই জগতের 
কারণ হন। কিন্তু জগতের সমবায়ী কারণ কি? জগৎ 
বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহাতে নয় প্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়।! 
যায়। যেমন-_ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্‌, আত্মা এবং মন। 
এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে শেষের পাঁচ প্রকার নিত্য | তাহাঁদের উৎপাদও 
নাই, বিনাশও নাই। স্থতরাঁং তাহাঁদের কারণ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই উঠিতে 
পাঁরে না| এই প্রশ্ন কেবল উঠিতে পারে প্রথম চারি প্রকারের দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৷ 
কারণ, এই চারি প্রকারের যে সকল দ্রব্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাঁকি, তাহার! 
অনিত্য । তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ সহজ অন্ুভবসিদ্ধ। এখন এই সকল অনিত্য 
দ্রব্যগুলিকে ভাঙিতে ভাঁঙিতে আমর] নিরবয়ব অবয়বে বা পরমাণুতে পৌছাইতে 
পারি । ক্ষিতি, অপ.. তেজ এবং মরুং-- এই চারি প্রকার পরমাণুই জগতের 


২ স্ত।য়তত্ব পরিক্রমা 


উপাদান কারণ। ঈশ্বর ইহাদের মধ্যে সংযোগ ঘটাইয়াই এই জগৎ নির্মাণ করিয়া 
থাকেন। 

অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছ] হয়। তাহার ফলে প্রথমেই পবন পরমাণুতে 
কর্ম উৎপন্ন হয় | এই কর্মবশে ছুইটি দুইটি করিয়! পরমাণুতে সংযোগ উৎপন্ন হয় । 
তাহার পর দ্যণুকের উৎপত্তি হয় | তাহার পর তিনটি তিনটি করিয়। ঘ্যুকে 
কর্মের উৎপত্তি হয় এবং তাহার ফলে তাহার] সংযুক্ত হয় ও ব্র্যগুকের উৎপত্তি 
হয়। এইরূপে চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে মহাবাযুর উৎপত্তি হয়| তাহার পর বায়ুতে 
জল পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয় এবং দ্ব্যগুকাদি ক্রমে মহাঁজলরাশির উৎপত্তি 
হয়। অতঃপর সেই মহাজলর শিতে পৃথিবী পরমাণু 
হইতে ঘ্ণ্যুকাদি ক্রমে মহাপৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সেই 
জলেই আবার তেজ পরমাণু হইতে মহাঁতেজোরাশির উৎপত্তি হয়। এইরূপে 
সমূৎপন্ন চাঁরিটি মহাভৃত হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রে পাথিবাদি পরমাণু-সহকৃত 
তৈজস অণু হইতে মহানদণ্ডের উৎপত্তি হয়। তাহাতে চতুর্বদন, অতিশয় জ্ঞান, 
এশ্বর্য, বৈরাগ্যসম্পন্ন, সর্বপ্রাণীর কর্ম-বিপাক-সজ্ঞাত, সকললোক-পিতামহ ব্রন্ধা 
উৎপন্ন হইয়া প্রজান্স্টির কার্যে নিযুক্ত হন। 

ইহাই স্তায়দর্শনে সংসাঁর-মহীরুহের বীজ কি এই প্রশ্নের উত্তর | সহজেই বুঝা 
যায় যে, এই উত্তর সর্ববাঁদিসিদ্ধ নহে । বিচারমুখে ইহাঁকে স্থাপন করা প্রয়োজন । 
ম্তায়াচার্যগণ কিভাবে তাহা করিয়া! থাকেন, তাহা আমর! পরবর্তী কয়েকটি, 
অধ্যায়ে আলোচন। করিয়৷ দেখিব । 


স্ষ্টি-বিধি । 


আকর-গ্রন্থপঞ্জী 

(ক) সমবায় সবন্ধ-_ ভাষা পরিচ্ছেদ, একাদশ কারিক। মুক্তাবলী পহ। 

(খ) অবয়ব ও অবয়বী--(১) ন্যায়স্থত্র-_ ২. ১. ৩৩-_ ২, ১, ৩৬ এবং 
৪. ২, ৪_-৪. ২. ১৫ ভাষ্য, বাতিক, টীকা এবং ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ' 
মহাঁশয়ের টিপ্লনী সহ। 

(২) ন্যায়লীলাবতী ( চৌখাম্বা সংস্করণ )--পৃ., ১২*-_-১৩১ কঠাভরণ, 
প্রকাশ ও প্রকাঁশবিবৃতি সহ। 

(৩) ভাষা পরিচ্ছেদ--৩৭, দিনকরী, রাঁমরুদ্রী ও শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিকূত 
মুক্তীবলা-সংগ্রহ সহ । 

(গ) ত্রিবিধ কারণতা-ভাষা পরিচ্ছেদ ১৬--১৮, দিনকরী, রামরুত্রী ও 
মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ। 

(ঘ) হৃষ্টি-বিধি--প্রশস্ততাস্ত | 


প্রথম খণ্ড । ভ্বিভীক্ম অধ্যায় 
কার ও কারণ 


ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিতে কি বুঝা হয়, তাহা! আমরা দেখিয়াছি । 
এখন স্াঁয়াচার্যগণ কিরূপে বিচারমুখে ঈশ্বরের নিশ্রিত্ত কারণতা স্থাপন করেন, 

তাহা দেখা! যাউক | একটু চিন্তা করিলেই বুঝ! যায় 
নিন 3৮18 যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, এই কথাটি প্রমাণ 
আরও প্রমাণ করিতে হয়: করিতে হইলে স্ভায়াচার্গণকে আরও অনেক কথাই 
রা টি প্রমাণ করিতে হইবে | যেমন হ্নায়াচার্গণকে প্রথমে 

দেখাইতে হইবে যে, বিনা কারণে কিছুই হইতে পারে 
না । কেননা অকন্মাৎ বা অকারণে ষদি কিছু হইতে পারে, তাহা হইলে জগৎও যে 
অকম্মাৎ বা এমনিই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর নামক কারণ জন্য হয় নাই, তাহা 
বলিতে পারা যাইবে । অতএব ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, ইহ প্রমাণ করিতে 
হইলে প্রথমেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, অকম্মাঁৎ, বা নিনিমিত্তক কিছু হইতে পারে 
ন1। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, জগৎ এমন 
একটি পদার্থ যে ইহার উপপত্তির জন্ক কোন না কোন 
কারণ কল্পনা! করিতে হইবেই | কেননা, কার্যমাত্রই যদিও কারণ জদ্যই হইয়া থাকে 
তথাপি জগৎ যদি কোন কার্য না হয়, ব। যেরূপ পদার্থ কারণ-সাঁপেক্ষ সেইরূপ 
কোন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ইহাঁর উপপত্তির জগ্য কোন কারণ, তথা ঈশ্বর 
দামক নিমিত্ত কারণ কল্পনারও কোন প্রয়োজন থাঁকে না । অতএব, শ্যায়াচার্গণকে 
দ্বিতীয়তঃ দেখাইতে হইবে যে, জগৎ একটি কার্যপদার্থ । 
তৃতীয়তঃ স্যাঁয়াচার্গণকে দেখাইতে হইবে যে, এই 
কারণ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না । কেননা, ইহা যদি স্বীকারও কর! 
বায় ষে, কার্ষমাত্রই কাঁরণ-সাঁপেক্ষ, এবং জগৎ একটি কার্য, তথাপি ইহা! প্রমাণিত 
হয় না যে, জগতের আকাঙ্ক্ষিত কারণ ঈশ্বর | এই আকাঙ্ক্ষিত কারণ কোন অচেতন 
ও লৌকিক জড় পদার্থ, অথব] সাঁংখ্য কল্পিত প্রকৃতি অথবা বেদান্ত কল্পিত ব্রহ্মও 
হইতে পারে | অতএব স্তায়াচার্যগণকে তৃতীয়ত: দেখাইতে হইবে যে. এই জগতের 
উপপত্তির জন্ত অলৌকিক হেতুই কল্পন! করিতে হইবে, এবং এই অলৌকিক হেতু 
সাংখ্য কল্পিত প্ররুতি, বা বেদান্ত কল্পিত ব্রদ্ধ নহে । চতুর্থতঃ, স্তাঁীচার্যগণেক 


(২) জগৎ একটি কার্ধ। 


€৩) ইহার কারণ ঈশ্বর । 


২২ স্ায়তত্ব পরিক্রম! 


দেখাঁইতে হইবে যে, ঈশ্বর নিমিত্ত কাঁরণই-_ অন্য কোনরূপ কারণতা তাহার নাই । 
অর্থাৎ, যদি পরমাঁণুবাঁদ না মানা যায় তাহ] হইলে, কুস্তকার যেরূপ মৃত্তিক! হইতে 
এবং (৪) পরমাণু জগতের ঘট নির্মাণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ চারি প্রকার 
সমবায়ী কারণ বলিয়া ঈশ্বব পরমাণু হইতে এই জগৎ নির্মাণ করেন, এই কথার 
নিমিত কারণই । কোনও অর্থ থাকে না । অতএব স্তায়াচার্যগণকে চতুর্থতঃ 
দেখাইতে হইবে যে, পরমীণুবদ বিচারসিদ্ধ এবং সেইজস্য ঈশ্বর কেবল নিমিজ্ত 
কারণই হইতে পারেন । সংক্ষেপে, স্যায়াচার্যগণকে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এই 
কথাটি প্রমাণ করিতে হইলে প্রম1ণ করিতে হইবে যে, অকম্মাৎ কিছুই হইতে পারে 
না, জগৎও অকম্মাৎ ন। হইয়। কোনও কারণ জন্যই হইয়াছে, এই কারণ অলৌকিক 
এবং সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি বা বেদান্ত-সন্মত ব্রহ্ম নহে, এবং পরমাণুবাঁদ যেহেতু 
বিচারসিদ্ধ সেই হেতু এই অলৌকিক হেতু অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণই । 
ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ-_- এই কথাটি প্রমাণ করিতে চাহিলে ন্যায়াচার্য- 
গণকে আরও কি কি প্রমাণ করিতে হইবে তাহা আমর] দেখিলাম । এখন, তাঁহার! 
কিভাবে এই সকল কথ। প্রমাণ করেন তাহা দেখিবার চেষ্টা কর] যাঁউক। 
অকম্মাৎ, বা বিনা কাঁরণে, কিছুই হইতে পারে না, ইহা প্রায় সকলেই বিশ্বাস 
করিয়। থাকেন।১ এই বিশ্বীস এমনই সহজ, ব্যাপক ও গভীর যে, ইহা যে ভ্রান্ত 
হইতে পারে বা ইহাঁর সত্যতা যে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, ইহাও অনেকে কল্পনা 
বিন কারণে যে কিছুই হইতে করিতে পারেন না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক 
পারে না, ইহা অনেকে দার্শনিকই এই বিশ্বাস যে সহজতঃ বা স্বতঃসিদ্ধভাবে 
ইক বর সত্য তাহা বলিয়া থাকেন । কিন্তু এই সকল 
দার্শনিকদের কথ! মানিতে পার যাঁয় না। কারণ, অনেক দার্শনিকই ইহার যে 
প্রমাণ প্রয়োজন তাহা বলিয়। থাকেন । শুধু তাহখই নহে । এমনও অনেক দার্শনিক 
আছেন ধাহারা এই বিশ্বীস যে ভ্রান্ত বা ইহাকে সত্য বলিয়! মনে করিবার ষে 


১। কার্ধকারগ-তত্ব লইয়া! পাশ্চান্ত্য দর্শনে বছ বিচার হইয়াছে । এমন কি ইহা যদি লল1 
যায় যে, ভারতীয় দর্শনে এরূপ আলোচন। হয় নাই তাহ হইলে থে অসত্য ভাষণ দোষ ঘটে তাহ। 
মনে হয় না। বস্ত্রতঃ, বিজ্ঞানকে কেন্ত্র করিয়! ঘে দর্শন গড়িয়া? উঠে সেই দশনে, লোকব্যবহার ও 
ঈশ্বর-চেতনাকে কেশ করিয়। ষে দর্শন গড়িয়া উঠে, তাহা হইতে কার্ধকারণ তত্বের অধিক 
বিচার থাকিবেই ৷ ধাঁহাই হউক, এই গ্রন্থে কার্ধকারণ-তত্ব বিচার কালে পাশ্চাত্য দর্শনের ছাত্রের 
কথ। বিশেষভাবে মনে রাখ! হইয়াছে । অকারণতাবাদরূপ পূর্বপক্ষ পাশ্চাত্য দর্শনের সাহায্যেই 
স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহার স্থায়সম্মত থণ্ডুনও এই উদ্দেশ্যে কিঞ্িৎ সাহসের সহিত এক. 
বিশেষভাবে লেখ! হইয়াছে । 


কার্য ও কারণ ২৩ 


কোন হেতু নাই, তাহা বলিয়া থাকেন। অতএব আমরা এই বিশ্বাসকে বিন। 
বিচারে সত্য বলিয়। মনে করিতে পারি না । কিন্তু বিচার করিয়াই কি পারি ? 
আমর। এইমাত্র বলিলাম যে, কেহ কেহ এই বিশ্বীকে অসত্য বা নিশ্রমাণ 
বলিয়৷ মনে করেন | এখন এই সকল দার্শনিকের কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আঁলোচন' 
কর যাউক। 
অকম্মাৎ যে কিছু হইতে পারে ইহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন না। তবে 
অকম্মাৎ বলিতে কেহ ব1 অকারণে বুঝেন, আবার কেহ বা নিনিমিত্ক বুঝেন । 
ইহাদের আমরা আকস্মিকতী- অর্থাৎ অকম্মাৎ কিছু হইতে পাঁরে ইহার দ্বারা কেহ 
বাদী বা নিনিমিত্ততাবাদী কেহ বুঝাঁইতে চাঁহেন যে, উৎপাদনশীল পদার্থের 
বজিতে পারি উপপত্তির জন্ত কোনও কারণ কল্পনা যে করিতেই 
হইবে এমন কোন কথা নাই। এই পক্ষকে আমর অকাঁরণতা-পক্ষ বা আকম্মিকতা- 
পক্ষ আখ্যা দিতে পারি | আবার, এমনও অনেক দার্শনিক আছেন ধাহারা 
অকারণে যে কিছু হয় তাহা বলেন না, তবে নিনিমিত্তক যে কিছু হইতে পারে 
তাহা অস্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক- 
5৮৮ ্ দের মতে কণ্টকের তীক্ষতা. পার্বত্য ধাঁতুসযূহের 
চিত্রতা, প্রশ্তরের কাঠিষ্থ প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
উপাদান ব1 সমবায়ী কারণ স্বীকার্য | কিন্তু ইহাঁদের কোন নিমিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
ন] হওয়ায় স্বীকার্য নহে । আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা এই পক্ষকে 
নিনিষিত্ততা-পক্ষ আখ্য। দিব । 
কার্য কথাটি এমনই যে, বিনা আয়াসে ইহ1 কারণ কথাটিকে টানিয়া আনে 
এবং সেইজন্তই আমর কোন পদার্থকে একবার যদি কার্য বলিয়া অভিহিত করি, 
তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না৷ আমর কোন কিছুকে 
তাহার কারণ বলিয়া দেখাইতে পারি, ততক্ষণ পর্যস্ত 
হাফ ছাড়িতে পারি না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন পদার্থকে কার্য আখ্যা 
দেওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা ত" প্ররুতপক্ষে কোন কার্য প্রত্যক্ষ করি না। 
আমর। ঘট দেখি, পট দেখি, কুস্তকার দেখি, তন্তবায় দেখি, “কপাল দেখি, সুতা 
না দেখি । কিন্ত ইহাদের কাহারও গাত্রে কি কার্য অথবা 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে যে কার্ধ- কারণ কথাটি লেখা আছে 1? অবশ্যই নাই। সকল 
কারণ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকার সং মন, বা যে মন কোনও বিশেষ 
সিরিয়ান দার্শনিক ৯ স্বারা প্রভাবিত হয় নাই সেই 
মনের সাহায্যে আমরা ঘখন আমাদের এই দৃশ্ঠজগৎকে অবলোকন করি, তখন 


আকন্মিকতাবাদরূপ পূর্বপক্ষ 


২৪ গ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


সত্য কথ! বলিতে কি, আমরা কোথাও কার্য অথবা কারণ পাঁই না । আমর! 
যাহা পাই তাহা হইল উৎপাদ-বিনাশশীল পদার্থ-প্রবাহ । তাহার পর অবশ্ু 
আমরা এই পদার্থ-প্রবাহের কোনটিকে কার্য বলি, আবার কোনটিকে কারণ বলি। 
কিন্তু এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা ত, প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনের 
কারিগরি ব। ভাষার ছলন1]। আমাদের মন বা বুদ্ধি এমনই যে, এই অনিত্য 
পদার্থ-প্রবাহকে পদার্থ-প্রবাহমাত্র বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না । তাহাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে । তাহাদের কোন্টি কার্য এবং কোন্টি কারণ 
কার্ধ অথব! কারণরপে না! তাহা নির্ণয় করিতে চাহে । এইরূপ চাওয়া যে কিছুটা 
বুঝিলে আমাদের বুদ্ধি শাস্তি ব্যবহারের তাগিদে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 

পায় না, এই যুক্তি অচল। নাই | আবার, এইরূপ সম্বন্ব-নির্ণয়ের ফলে যে 
ব্যবহারিক জীবনে অনেক উপকার পাওয়া যাঁয় ভাহাও অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। কিন্ত তাহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধির এই কার্ষের কোন দার্শনিক বা তাত্বিক 
উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। এইরূপ আচরণের দ্বারা ইহ যে সত্যকে বিকৃত বা 
কণুষিত করিতেছে না, তাহাঁও বুঝা যায় না| বস্ততঃ:, আমাদের বুদ্ধির এই 
স্বাভাবিক আচরণ যে, ইহার কোনও স্বাভাবিক ক্রটি ব] ছূর্বলতার জগ্যই এইরূপ 
সন্দেহের অবকাশ থাকিয়াই যায় । আমরা কল্পন1 করিতে পারি যে, আমাদের 
বুদ্ধি এইরূপে কার্য করিলেও স্থর, অস্থ্র, কিম্পুরুষ, গন্বর্ব, বিগ্াঁধর প্রভৃতির বুদ্ধি 
হয়ত এইরূপে কার্য করে না। সুতরাং আমরা সকলেই কারণান্ুসন্ধান করি বা 
আমাদের বুদ্ধির কারণানুসন্ধান না করিলে চলে না ইত্যাদি বলিয়া অন্ুভবসিদ্ধ 
উৎপাদ-বিনাঁশশীল পদার্থ গুলিকে যে কার্য আখ্যা দিব এবং তাহার যে কোন না 
কোন কারণ জন্য বা অকম্মাৎ ঘটে নাই ইত্যাদি বলিব তাহ] হইবে না । এইরূপ 
আমাদের ভাষায় কার্য ও কারণ বলিয়া দুইটি শব্দ আছে এবং আমর তাহাদের 
ব্যবহারও করি । শুধু তাহাই নহে, তাহাদের প্রয়োগ না করিয়া আমর] শান্তি পাই 
কার্ধ ও কারণ শব্দ বাবহার না না। কিন্তু তাহার দ্বার! ইহা প্রমাণিত হয় না যে, এই 
করিলে মুক হইয়া যাইতে হয়, প্রয়োগের দ্বারা আমর তাত্বিক সত্য পাই | সকল 

ইহ ও অল! সভ্য ভাষাতেই এই শব্দ দুইটি রহিয়াছে ইহা বলিলেও 
নিস্তার নাই । কাঁরশ কোন প্রচলিত তাষারই তাত্বিক সত্য নির্ণয়ের জন্য উদ্তব হয় 
নাই। ব্যবহারের তাগিদে ব! জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টার ফলেই তাহাদের 
উত্তব হইয়াছে । স্থতরাং সকল প্রচলিত ভাষাতেই কার্য ও কারণ শব্ধ দুইটি 
রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রয়োগ না করিলে ভাঁষ! ব্যবহারই কর] বায় না, ইত্যাদি 
বলিয়! আমরা যে কোন কিছুই বিন! কারণে ঘটে না ইহা বলিব, তাহা হইবে না। 


কার্য ও কারণ ২৫ 


সত্য কথা বলিতে কি, আমর] চেষ্ট1 করিলে এমনও ভাষার সৃষ্টি করিতে পারি 
যাহাতে কার্য ও কারণ, ব1 তাহাদের তুল্য কোন শব্ধ থাকিবে না! অনেক দার্শনিক 
এইরূপ অলোকায়ত ভাষা সৃষ্টি করিতেছেন । ইহাতে তাঁহীর1 কতদূর কৃতকার্য 
হইয়াছেন সে আলোচন। নিক্ষল | তাহার। যদি কৃতকার্য নাও হন, বা এরূপ আদর্শ 
ভাষা! আমরা যদি কোন দিন নির্াণ নাও করিতে পারি তাঁহা হইলেও ইহা বল৷ 
চলিবে না যে, কোঁন কিছুকে যখন আমরা কার্য অথবা কারণ আখ্যা দিই তখন 
ঠিক কাজই করি। সংক্ষেপে, পারমাধিক সত্য বা বস্তৃস্থিতি নির্ণয় করিতে হইলে 
আমাদের বুদ্ধি বা ভাষার মায়াজাল ছিন্ন করিতে হইবে | বুদ্ধি কোন কিছুকে 
কার্য বা কারণ বলিয়া না বুবিয়া পারে না, বা] কার্য ও কারণ শব্দ ব্যবহার 
না করিলে আমাদের যুক হইয়া যাইতে হয়, ইত্যাদি 
অতএব অকন্মাৎ কিছু ঘটে 
না, এই বাক্য নিশ্রমাণ. যুক্তিবলে আমর] যে যাহা ঘটে, তাহা কোন না কোন 
কারণ জন্যই ঘটে, ইহা বলিব তাহা হইবে না। অকস্মাৎ 
কিছুই ঘটে না, এই বাক্য নিশ্রমাণ। 
আকশ্সিকতাঁবাদীর কথা আশর। শুনিলাম | এখন এইরূপ কথার উত্তরে 
কি বলিতে পারা যায়, বা শ্যায়াচার্যগণ কিরূপে আকম্িকতা পক্ষ খণ্ডন করেন 
তাহা দেখা যাউক | আকন্মিকতাবাদীর বিরুদ্ধে 
্যায়ধচার্গণের মোট কথা হইল এই যে, উৎপাদ 
বিনাশশীল পদার্থগুলি কারণ বলেই উৎপাদ বিনাশশীল | কোন কিছু যে 
কাদাঁচিৎক, অর্থাৎ উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হুয় ইহাই কোনও কিছুই যে অকম্মাৎ ঘটিতে 
পারে না, তাহা প্রমাণ করে। উৎপাঁদ বিনাশশীল পদার্থ-প্রবাহ স্বীকার করিব, 
কিন্তু কার্যকারণ মানিব না, ইহা৷ হইবে না । কথাঁটিকে একটু খুলিয়া বলিতে হয়। 
কোন পদার্থের গাত্রে যে কার্য অথব1 কারণ কথাটি 
টা হু 00 লেখ] থাকে না, তাহা ঠিক (কাহার গাত্রেই বাকি 
উৎপাদবিনাশদীল পদার্থের লেখা থাকে?) কিন্তু সেইজন্য কোন কিছুকে কার্য 
্বীকৃতিই কার্ধকারপ তের. অথব]1 কারণ বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় 
যাথার্থ্যের স্বীকৃত। 
না। কেননা, আমর সকলেই কাদীচিৎক পদার্থ, বা 
অনিয়ত-কালবৃত্তি পদার্থ, অনুভব করিয়। থাকি । আমরা এই দেখিলাম ঘট নাই) 
তাহার পর দেখিলাম ঘট হইল এবং তাহার আরও কিছুকাল পরে দেখিলাম ঘটটি 
বিনষ্ট হইল | এইরূপ স্ৃতিকাগৃহে দেখিতেছি যে শিশু জন্মাইতেছে, আবার 
শ্ুশাঁনে দেখিতেছি যে নরদেহ ভক্মীভৃূত হইতেছে । এই দেখিলাম যে তুমি 
যুখখানিকে শ্রাবণের মহামেধের মত করিয়া ঘরে চুকিলে, এবং তাহার পরেই 


আকন্মিকতাবাদ খগুন 


২৬ স্ায়তত্ব পরিক্রমা 


দেখিলাম যে কফির উষ্ণ পেয়াল! দেখিবামাত্র মুখমগ্ডলকে এমন করিলে যে 
শরতের প্রভাত তপন লজ্জা পাঁয়। এই দৃশ্য জগতে ছিল না, হইল, তাহার পর 
আবার থাকিল না, এইরূপ পদার্থ আমর! সর্বদাই দেখিতেছি । অতএব, এই জগৎ 
যে কাঁদাচিৎক পদার্থে পূর্ণ তাহা কেহই, অন্ততঃপক্ষে আকস্মিকতাঁবাদীর1, অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না। এখন, স্তায়াচার্গণ বলিয়] থাকেন যে, কার্য শব্দটির 
অর্থই হইল কাদাচিৎক পদার্থ । হতরাং কার্য বলিয়া কোনও কিছুকেই ডাঁকিব 
না, ভাষা হইতে কার্য শব্দটিকে নির্বাসিত করিব, ইত্যাদি কথার কোনও অর্থ 
নাই । অথাৎ এই [বিশ্বে বহু কাঁদীচিৎক পদার্থ আছে। হয়, হইয়। কিছুকাল থাকে, 
এই বিশ্বে বহু কাদাচিংক এবং তাহার পর আবার থাকে না, এইরূপ পদার্থ 
পদার্থ আছে এবং তাহারা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি | অতএব 
পূববর্তা-পদর্-শুস্ত-পদার্থ নহে । আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে এই পদার্থগুলি পূর্ববর্তী- 
পদার্থ-শৃন্ত-পদার্ঘ কিনা, এবং যদি তাহাদের পূর্ববর্তী পদার্থ থাঁকে তাহা হইলে 
তাহাদের পূর্ববর্তী পদার্থগুলির মধ্য হইতে কাহাকেও নিয়ত পূর্ববর্তী বলা যায় 
কিনা। যেমন আমার এই কাপড়টি। ইহা সত্য যে, এমন একদিন ছিল যখন ইহা! 
ছিল না। আবার ইহীঁও সত্য যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন ইহা থাকিবে না। 
অতএব আমার এই কাপড়টি যে একটি কাদাঁচিৎক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহার উৎপত্তির পূরে কি কোন পদার্থ থাকে না 1? ইহ1 কি একটি 
পূর্ববর্তা-পদার্থ-শৃন্ঠ-পদার্থ ? অবশ্যই নহে । কাপড়ই বলি, আর টেবিলই বলি বা 
চেয়ারই বলি বা যে কোঁন উৎপাদবিনাশশীল পদার্ঘই বলি, ইহার! কেহই পূর্ববর্তী - 
পদার্থ-শৃন্ত-পদার্থ নহে । ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকাণে এক বা 
একাধিক পদার্থ থাকে । কোন একটি পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে অথচ তাহীর উৎপত্তির 
অব্যবহিত পূর্বকালে কোন পদার্থ খাকিতেছে না, ইহা আমরা কেহ কখনও দেখি 
নাই । হতরাং দেখিবার আশাও রাখিতে পারি ন1। সংক্ষেপে, এই দৃশ্যজগৎ অসংখ্য 
কাদাচিৎক পদার্থে পুর্ণ এবং ইহারা কেহই পূর্ববর্তী-পদ্দার্থ-শুন্য-পদার্থ নহে। 
প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থের পূর্বেই যে বহু কাদাচিৎক পদার্থ রহিয়াছে, ইহ! 
আমরা সহজ অন্ুভবেই পাইয়া থাকি । ঘটের পূর্বে কুস্তকাঁর থাকে, কপাঁল থাকে, 
দণ্ড থাকে, চক্র থাকে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুস্তকার গৃহিণীর নথ নাঁড়াও 
থাকে ৷ এইরূপ পটের ক্ষেত্রে তন্ত থাঁকে, তুরী থাকে, তন্তবায় থাকে এবং আরও 
অনেক কিছুই থাঁকে। যেমন, বস্ত্রধগুটি যদি জগদীস্বর তুল্য দিল্লীশ্বরের জন্য নির্মিত 
হয়, তাহা হইলে তন্তবায়ের হুদয়ে ভয় থাকে, লোভ থাকে, ছুশ্চিন্তা থাকে 
ইত্যাঁদি । আবার বস্ত্রথগুটি যদি কোনও তরুণ তত্তবায় কোনও বিশেষ তরুণীর 


কার্য ও কারণ হ্৭ 


উদ্দেশে তৈয়ারী করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে এমন একটি পদার্থ 
থাকে যাহাকে না পার! যায় বুঝিতে, ন1 পার! যায় প্রকাশ করিতে এবং “তর্ক 
তারে পরিহাসে মর্ম তারে সত্য বলি জানে' | অতএব ইহ! বলিতে পার যাঁয় যে, 
প্রত্যেকটি কাদাঁচিৎক পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে অনেক কাঁদাচিৎক পদার্থ থাকে । 
বন্ততঃ, ইহা] ন1 বলিলে চলে না| বিশ্বে যে কেবল একটি কাদাচিৎক পদার্থ আছে 
বা ছিল ব1 হইবে ইহা বল। কাহারও ই নহে । শুধু তাহাই নহে। প্রত্যেকটি 
কাঁদাচিৎক পদার্থের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে অনেক কাদাচিৎক পদার্থ 
থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার হেতুই ব1 কোথায়, আর অস্বীকার করিবই বা 
কেন? অতএব কেবল কাঁদাচিৎক পদার্থই নহে, এইরূপ পদার্থপরম্পরাঁও আমাদের 
অনুভবসিদ্ধ । | 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, এই জগতে অসংখ্য কাদশচিৎক পদার্থ অছে 
এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই পূর্বভাবী কাদাচিৎক পদার্থ আছে । এখন আমাদের 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই সকল কাদাচিৎক 
পদার্থের কেবল পূর্বভাবী পদার্থই আছে, না নিয়ত 
পূর্বভাবী পদার্থও আছে। এই বিচার করিতে হইলে 
নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ বলিতে কি বুঝা হয় তাহ] দেখিতে হয় | কোনও পূর্বভাবীকে 
নিয়ত পুর্বভাবী বলার অর্থ হইল এই যে, যখনই কোন পরভাবী পদার্থের উৎপত্তি 
হয় তখনই, অর্থাৎ উৎপত্তি ক্ষণের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে এই পূর্বভাবী পদার্থটি থাকে 
এবং যখন ইহা থাকে না তখন পরভাবী পদার্থটির উৎপত্তি হয় না | যেমন, 
বহ্ছিকে ধুমের নিয়ত পূর্বভাবী বল! হয়। কারণ, যখনই ধূমের উৎপত্তি হয়, তখনই 
বন্ছিকে থাকিতে দেখা যায় ব1 বির অভাব দেখা যাঁয় না, এবং যখন বহি 
অভাব থাঁকে, তখন ধূমেরও যে অভাব থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ধৃমযুক্ত কালের পূর্বকাঁল বহ্িশুগ্ঠ নহে বলিয়া এবং বহিশুম্ধ কালের উত্তরকাঁল, 
ধূমশুন্তও বটে বলিয়া! বন্ছি ধূমের নিয়ত পূর্বভাবী | অতএব অন্কভবসিদ্ধ কাদাচিৎক 
পদার্থগুলির নিয়ত পুর্বভাবী পদার্থ আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে দেখিতে হয় 
যে খন কোন কাদাচিৎক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন 
কোন পদার্থ থাঁকে কিনা, যাহার সমজাতীয় অন্য ব্যক্তি পদার্থ যখনই উৎপন্ন 
পদার্থটির সমজাতীয় অন্ত ব্যক্তি পদার্থ উৎপন্ন হয় তখনই থাকে, এবং যাহার 
সমজাতীয় কোনও ব্যক্তি পদার্থ যখনই থাকে না, তখনই উৎপন্ন পদার্ঘটির 
সমজাতীয় কোন ব্যক্তি পদার্থ উৎপন্ন হয় ন1 | মনে করা যাঁউক যে ক১ একটি 
উৎপন্ন পদার্থ, এবং অ১, আট, ই১, এবং ঈ১ ইহার পূর্ববর্তী পদার্থ | এখন 


শুধু তাহাই নহে, তাহাদের 
নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থও আছে। 


২৮ স্ঘায়তত্ব পরিক্রম। 


আমাদের বিচার্য বিষয় এই যে, এই পূর্ববর্তী পদার্থগুলির মধ্যে এমন কেহ 
আছে কিনা যাহার সমজাতীয় অন্থব্যক্তি পদার্থ, যখনই ক জাতীয় অন্ত ব্যক্তি 
পদার্থ, যেমন ক২, বা কও, উৎপন্ন হয় তখনই থাঁকে | মনে কর। যাঁউক যে, 
অন্যদেশে, অন্তকাঁলে, বা অন্তদ্দেশকালে ক২ ঘটিল, এবং দেখা গেল যে খং 
রহিয়াছে, যদিও আ২ ইং প্রভৃতি নাই । কত, কঃ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ দেখা 
গেল। এবং তাহার পর আরও দেখা গেল যে অ-জাতীয় কোনও ব্যক্তি যখন 
উপস্থিত থাকে না, তখন ক-জাঁতীয় কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হয় না। ইহা হইতে 
আমর। বলিতে পারি যে, অ-জাতীয় ব্যক্তিগুলি, বা অ, ক-জাতীয় ব্যক্তিগুলির, ব৷ 
ক-র নিয়ত পুর্বভাবী, বা অ ক-এর কারণ । এখন প্রশ্ন এই যে, অ ও ক-র মধ্যে 
যেরূপ সন্বন্ধের কথ1 বলিলাম, সেইরূপ সম্বন্ধ কাদাচিৎক পদার্থগুলির মধ্যে আছে 
কিনা ? এইরূপ প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল, আছে। 
কারণ, আমাদের অন্তবই আমাদের বলিয়] দেয় যে 
কুস্তকার ও ঘট, বা তন্তবীয় ও পট,বা বহি ও ধূমের 
মধ্যে এইরপ সম্বন্ধ রহিয়াছে । ইহ! কি সত্য নহে যে, আমর যখনই কোন পট 
ব্যক্তিকে উৎপন্ন হইতে দেখি তখনই স্থতা, মাকু, তন্তবায় প্রভৃতিকে দেখি ? এইরূপ 
ইহাও কি সত্য নহে যে আমরা যখনই কোন ঘট ব্যক্তিকে উৎপন্ন হইতে দেখি, 
তখনই কপাল, কুস্তকাঁর প্রভৃতিকে দেখি । অতএব, আমর! কপাল, কুস্তকার 
প্রভৃতিকে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিব না কেন? বা স্তা, তত্তবায় প্রভৃতিকেই 
বা পটের নিয়ত পূর্বভাঁবী বলিব না কেন? 

'এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আকন্মিকতাঁধাঁদী অবশ্য প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, বঙ্সিবই 
বা কেন? ইহা অবশ্য সত্য যে, তুমি যতগুলি ঘটকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছ, 
তাহাদের প্রত্যেকটিরই উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে মৃত্তিক1 প্রভৃতি ছিল, এইরূপ 
আমরা কেহই সকল ঘট বা আমিও দেখিয়াছি। কিন্ত আমর ত' কেহ সকল ঘট 
সকল পট দেখি নাই, সুতরাং দেখি নাই । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল ঘট কি 
এইরপ কথা কি করিয়া বলিং আমরা কেহ দেখিতে পারি ? অবশ্যই পারি না । তাহা 
যদি পারিতাঁম, তাহা হইলে আর শীর্ণদেহে, ম্লান আলোকে বসিয়। বসিয়। হ্যাঁয়ের 
পুথি রচনা করিতাম না, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়। গিয়া জগৎ রচনাই করিতাম । অতএব 
আমরণ সকল ঘট, বা সকল পট, ব1 সকল ধূম দেখিতে পাঁরি না এবং এইজন্তই 
কখনও জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, মৃত্তিকা, বা তত্ত বা বহ্ধি নিয়ত 
পূর্বভাবী | সুতরাং মৃত্তিকাঁকে কেন যে ঘটের নিয়ত পুর্বভাবী বলিব না, এই প্রশ্ন 
প্রশ্নই নহে । প্রকৃত প্রশ্ন হইল, ইহাকে নিয়ত পূর্বভাবী বলিব কেন? 


কুম্তকাঁর ঘটের নিয়ত পুর্বভাবী 
এবং তত্তবায় পটের । 


কার্য ও কারণ ২৯, 


আকক্মিকতাবাদীর এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিবেন যে, সকলের 
সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে যে সকলকেই দেখিতে হইবে এমন কোনও কথা 
সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে নাই | একবারমাত্র দর্শন করিয়াই আমরা সকলের 
হইলে, সকলকে দেখার প্রয়ো- সম্বন্ধে কথা! বলিতে পারি | যেমন, রান্নাঘরে ধুম 
ইন? দেখিলাম এবং আরও দেখিলাম যে ভিজা কাষ্ঠের 
সহিত অগ্নি সংযুক্ত হইতেছে এবং ধূম উৎপন্ন হইতেছে | ইহা হইতেই আমরা 
বলিতে পারি যে বহ্ছি ধূমের নিয়ত পূর্বভাঁবী । এখন এই কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে 
আমার বাঁ তোমার বা কাহারও যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আমাদের আরও 
একবার মাত্র দর্শন করিয়াই নিরীক্ষণ পরীক্ষণ করিতে হইবে । কিন্তু এই যে আরও 
আমর সকলের সম্পর্কে কথ! নিরীক্ষণ ব1 ভূয়োদর্শন, তাহা সকল সম্পর্কে কথ৷ 
বলিতে পারি । বলিবার জন্ত একান্ত আবশ্যক নহে ।২ একবার দর্শন 
করিয়া যদি কৌন কথা বলা ন। যায় তাহ হইলে বহুবার দর্শন করিয়াও কোন 
কথ বল যাইবে না। কারণ বহুবার দর্শন ত' প্রকৃতপক্ষে বু একবার দর্শন । 
যাঁহাই হউক, সকলের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পর যখন কোন সংশয়ের সৃষ্টি 
হয়, যখন মনে আশঙ্কা! জাগে যে, যাহাকে নিয়ত পুর্বভাবী বলিয়! মনে করা হইল 
তাহ! হয়ত প্রকৃতপক্ষে নিয়ত পূর্বভাবী নহে, তখনই সেই সংশয় দুর করিবার জন্য, 
সেই আশঙ্কার নিবৃত্ভির জন্ত ভূয়ৌদশন করিতে হয় । ইহা অবশ্য সত্য যে, এইরূপ 
আঁশঙ্ক। বা! সংশয় প্রায়ই হইতে পারে । কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, এই আশঙ্কার 
অবধি বা সীমা আছে । সত্য কথা বলিতে কি, আশঙ্কা করিতে চাহিলেই ত' আর 
এবং আমাদের এই কথার আশঙ্কা করা বায় না। সংশয় করিব বল্সিয়াই কি 
সতাত। সম্পর্কে দি কোন আর সংশয় কর যায় ? আশঙ্কা বা সংশয়ের উপযুক্ত- 
বা 9878 হেতু থাকা চাই। অযূলক আশঙ্কা কোন কাজেরই নহে 
কোন সংশয় যদি না থাকে "মানসিক ব্যধির পরিচায়ক মাত্র । অতএব, একবার 
তাহা হইলে ইহাকে সত্য মাত্র দর্শন করিয়াই আমর] সকলের সম্বন্ধে কথা 
০০০ বলিতে পারি, এবং সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ 
দেখাইতে পারিতেছেন যে, মৃত্তিকীকে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিয়া মনে করিবার 
কোন উপযুক্ত হেতু নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকাঁকে ঘটের নিয়ত পূর্বতাঁবী বলিব ন 
কেন এই প্রশ্ন করিবই। 

ইহা! শুনিয়] হয়ত আকন্মিকতাবাঁদী বলিবেন যে, সবই বুঝিলাম, কিন্ত তথাপি 


২। কথাটিকে প্রাভাকরদের মত বুঝিলে চলিবে ন।। এই বিষয়ে বিচার দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে । 


২৩০ হ্যায়তত পরিক্রম। 


কিছুই মানিলাম না | কাঁরণ, ইহা আমিও স্বীকার করি যে এক বা দুই বা আরও 
কিছু সংখ্যক দর্শনের পর আমরা সকলের সম্বন্ধে কথ 
বলিয়া ফেলি । কিন্তু আমার প্রশ্ন এই নহে ষে আমরা 
এইরূপ করি কি না । আমাদের প্রকৃত প্রশ্ন হইল এই 
যে, এইরূপ কর উচিত কিনা বা আমর এইরূপ করিয়। ঠিক কাজই করি কি না) 
অর্থাৎ দশবার যদি আমরা দেখি যে ধূমযুক্ত কালের অব্যবহিত পূর্বকালে বহ্ছি 
রহিয়াছে তাহা হইলে যে আমরা মনে মনে ধূম ও বহিকে বীধিয়া ফেলি বা একত্র 
দেখিতে অভ্যস্ত হই ইহ সত্য | কিন্ত এইরূপে আমরা তাহাদের মনে মনে বাঁধি 
বলিয়াই ষে বস্তৃস্থিতিতে বা আঁপল জগতেও তাহার! বাঁধা আছে, তাহ! তোমাঁকে 
কে বলিল ? অতএব, একটি দর্শন হইতে সকল সম্পর্কে কথ। বল। আমাদের স্বভাব-- 
কিন্তু স্বভাব যে আমাদের এই স্বভাবের সম্মীন রক্ষা করিবে এবং আমরা মনে মনে 
দুইটি কাঁদাচিৎক পদার্থকে বাধিয়াছি বলিয়া বাধিয়। রাঁখিবে, এইরূপ মনে করার 
কোন সঙ্গত হেতু নাই ।৩ 
পূর্বপক্ষীর এইরূপ কথার উত্তরে স্াঁয়াচার্যগণের বক্তব্য হইল এই যে বুদ্ধির 
উপর এইরূপ অনাস্থার কারণ কি? বুদ্ধি কি কোন নৃতন সম্বন্ধ হি করিতে পারে ? 
প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি নিরাকার | তাহার কোন নিজম্ষ আকার নাই | যাহাই তাহার 
জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা! তাহারই আঁকার গ্রহণ করে। ঘটবুদ্ধি হইতে পটবুদ্ধিকে, 
তুমি ঘট ও পট, বুদ্ধির এই বিশেষণগুলির সাহায্যেই পৃথক করিতে পার | ঘটবুদ্ধি 
হইতে ঘটকে ত্যাগ বা উপেক্ষা করিয়। বুদ্ধিকে ধরিতে চাহিলে তুমি ব্যর্থ মনোৌরথই 
হইবে । তাই যে সকল সম্বন্ধ জ্ঞানে ভাসমান হয়, 
বুদ্ধি নিরাকার বলিয়া একান্ত তাহার সর্বথ! ভ্বানের সৃষ্টি হইতে পাঁরে না । জ্বীন 
অলীককে বিষয় করিয়। 
পারেলা। ওলট পালট করিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ, সর্বথা নূতন 
কিছু তৈয়ারী করিতে পারে না । তাই প্ররুতিতে 
পদার্থগুলির মধ্যে যদি সত্যসত্যই কোন সম্বন্ধ বা বন্ধন না থাঁকিত তাহ] হইলে 
বুদ্ধি তাহীদের কোনরূপেই বাঁধিতে পারিত না । ঘট, পট প্রভৃতি সম্বন্ধীকে বুদ্ধি 
যেমন প্রকাশই করে, সৃষ্টি করে না, তেমনই তাহাদের সম্বন্ধকেও বুদ্ধি প্রকাঁশই করে 
সৃষ্টি করে না। ঘট যেমন ঘটনুদ্ধির আকার নহে, তাঁহার আকারের নিয়ামক, ঘটের 
সম্বন্ধও তেমনই তাঁহীর বুদ্ধির আকার নহে, আকারের নিয়ামক মাত্র | তুমি যে 
'বলিবে বুদ্ধি শশকের সহিত যখন বিষাঁণকে যোগ করিতে পারে, তখন অন্তান্থ 


কিন্ত ইহ! কি আমাদের বুদ্ধির 
শ্াভাবিক দুধলতা। নহে ? 


৩। উহাই হিউমের প্রকৃত বক্তব্য বলিয়! মনে হয়। 


কার্য ও কারশ ৩১ 


ক্ষেত্রেও যে তাহা করিতে পারে ন। তাহা কে বলিল, তাহা চলিবে না | কাঁরণ 
শশক, বিষাঁণ, এবং যে সম্বন্ধে বুদ্ধি তাহাদের সন্বন্ধী বলিয়। বুঝিয়া থাকে সেই সহন্ধ 
যদি প্রসিদ্ধ পদার্থ না হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি এইরূপ কার্য করিতে পারিত না। 
যেরূপ সম্বন্ধ আদপেই বস্তৃস্থিতিতে নাই, সেইরূপ সম্বন্ধ বুদ্ধির পক্ষে তেয়ারী করা 
সম্ভব নহে । বুদ্ধি কেবল থগুশঃ প্রসিদ্ধ পদার্থগুলিকে জোড়াতালি দিয়! এমন কিছু 
তৈয়ার করিতে পারে যাহার অখণ্ড প্রসিদ্ধি নাই । ইহা দেখিয়া একথা মনে হওয়। 
অস্বাভাবিক নহে যে, বুদ্ধির ক্ষমতা অসীম । কিন্তু প্রকুতপক্ষে বুদ্ধির ক্ষমতা অসীম 
নহে । তাই বস্তশ্থিতিতে পদার্থগুলির মধ্যে যদি কোন বন্ধন না থাঁকিত, তাহারা 
যদি টুকৃর৷ টুকরা ভাবে পরস্পরের সহিত একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিত, তাহ। 
হইলে বুদ্ধির পক্ষে কোন কালেই তাহাদের বাধিবার যোগ্যত থাঁকিত না। বস্ত- 
স্থিতিতে যেহেতু পদার্ঘগুলি সম্ঘদ্ধ, বুদ্ধিও সেইহেতু তাহাদের সম্বদ্ধ বলিয়। বুঝে । 
এইরূপ কথাকে যে তুমি অসমীচীন বলিবে, তাহা হইবে না। অর্থাৎ তুমি ষে 
বলিবে যে, প্রকৃতিতে পদার্থগুলির মধ্যে সন্ধ আছে, এই কথা নিশ্রমাঁণ, তাহা 
হইবে ন1। কারণ, সম্বন্ধ যে নাই, তাহা কেমন করিয়া বলি ? শশক-বিষাণ, গগন- 
কমলিনী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তই নহে । তুমি শশক-বিষাণকে অলীক বলিয়া কি 
করিয়৷ বুঝিলে ? ইহার গাত্রে ত' আর অলীক কথাটি লেখা নাই? অতএব, তোমায় 
অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহার কোন ব্যবহার নাই এবং সেইজস্যই ইহাকে অলীক 
বলি। হতরাং মহিষ-বিষাণকে তুমি অলীক বলিতে পার না| মহ্ষ-বিষাণ ও 
শশক-বিষাঁণকে তুমি কি একই পর্যায়ে ফেলিতে পার ? গগন-কমল ও সরোজকে 
কি তুমি একরূপ অর্থ বলিতে পার ? অবশ্যই পার না। সকল পদার্থ অলীক হইলে, 
অলীক বলিয়। কিছুই থাকে না। যথার্থ বুদ্ধি যদি ন] হয়, অযথার্থ বুদ্ধিও হয় না। 
সকল বুদ্ধিই অযথার্থ এই বুদ্ধিটিকে অন্ততঃ ঘথার্থ হইতে হইবে । শুধু তাহা নহে। 
কোনও বুদ্ধিব্যক্তি যে অযথার্থ, তাহা অপর কোনও যথার্থ বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিতে 
হয়। রজ্ভুতে সর্পবৃদ্ধি অবথার্থ, কারণ এ বুদ্ধি সর্পবুদ্ধির দ্বার] বাধিত হয়। সপ্পবুদ্ধি 
যদি বাধিত ন। হইত ব1। এ বুদ্ধি জ্ত ব্যবহার যদি কখনও বিফল ন। হইত, তাহা 
হইলে এ বুদ্ধি যে অযথার্থ তাহা বল৷ যাইত না । এ বুদ্ধিকে তুমি অযথার্থ এই 
জগ্ভই বলিতে পাঁর যে, যথার্থ বুদ্ধিও তোমার আছে । এইরূপ শশক-বিষাণকে তুমি 
অলীক বলিতে পার কারণ তুমি জান ঘে গো-মহিষাদির যেমন বিষাণ আছে, ইহার 
তেমন নাই | বস্ততঃং বিষাণ যদি গো মহিষ প্রভৃতি কোন প্রাণীর সত্যকার অবয়ব 
না হইত তাহা হইলে বুদ্ধির পক্ষে শশক-বিষাণ বুদ্ধিস্থ করা অসম্ভব হইত | বুদ্ধি 
উদ্দোর পিও বুধের ক্কন্ধে চাপাইতে পারে ; কিন্তু উদোও যদি না থাকিত, পিগুও 


৩২ ম্বায়তব পরিক্রমা 


যদি না থাকিত এবং চাঁপাইবার যোগ্য পদার্থ না৷ হইত, এবং বুধোর ত্বন্ধও যদি ন। 
থাকিত এবং পিগ্ডের আশ্রয় হইবার যোগ্যত1 যদি তাহার ন1 থাকিত, তাহ হইলে 
বুদ্ধির পক্ষে উদৌর পিগু বুধোর স্বন্ধে চাপান সম্ভব হইত না । অতএব, বুদ্ধি যে মাঝে 
মাঝে বিগড়াইয়া যায় বা যাহাদের মধ্যে বুদ্ধিস্থ সম্বন্ধ বস্তস্থিতিতে নাই, তাঁহাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ বানাইয়া ফেলে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, এ সম্বন্ধ বুদ্ধি 
পুরাপুরি বানাইয়! থাকে । তুমি যে বলিবে যে, আমি ঘট, পট প্রসভৃতিকে বুদ্ধি যে 
প্রকাশ করে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ গুলিকেও যে বুদ্ধি প্রকাশ করে 
তাহা স্বীকার করি ন', তাহা হইবে না । কারণ ঘট, পট প্রভৃতিকে বুদ্ধি যে প্রকাশ 
করে তাহা তুমি কেমন করিয়! জানিলে ? অবশ্টই যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া, 
বা যেরূপ বুদ্ধি সমর্থ প্রবৃত্তির জনক হয় সেইরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়! । সেইরূপ 
তাহাদের সম্বন্ধ কি যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় না? উপরস্ত, ঘট, পট প্রভৃতিকে বুদ্ধি 
কিভাঁবে প্রকাশ করে ? ঘটকে কি বুদ্ধি ঘটত্ববিশিষ্ট, অর্থাৎ ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধে 
আশ্রয় বলিয়৷ প্রকাশ করে ন৷ ? অতএব, ঘট যদি বুদ্ধির দ্বার! প্রকাশিত হয় এবং 
ঘটত্বও যদি বুদ্ধির দ্বার] প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সমবায় সম্বন্ধও বুদ্ধির 
দ্বার? প্রকাশিত হইয়। থাকে । স্থতরাং বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে বন্ধন রজ্জু সংগ্রহ করে, 
এবং দৌষযুক্ত না হইলে, বা অতিশয় গুণযুক্ত হইলে প্রকৃতি যেরূপ রজ্জু দিয়া যেরূপ 
পদার্থকে বাধিয়াছেন, সেইরূপ রজ্জু দিয়া পেইরূপ পদার্থকেই বাধে | তবে মাঝে 
মাঝে ইহা দোষযুক্ত হুইয়। যায় এবং তখনই ক-এর রজ্ছু দিয়া খ-কে বাধে বাষে 
রজ্জু দ্বারা গ-ঘ প্ররুতিতে বাধা আছে, সেই রজ্জু দ্বারা ড-চ কে বাঁধিয়া থাকে । 
অতএব, বুদ্ধির উপর অনাস্থা পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। বুদ্ধিতে যে সম্বন্ধ 
ভাসমান হয় সেই সম্বন্ধ প্রকৃতিতেও আছে কি না, এইরূপ প্রশ্ন তুলিবারও কোন 
হেতু নাই । সুতরাং ইহা যদি স্বীকার কর যে, একবার দশন করিয়াই আমর সকলের 
সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
প্রতিকূল যুক্তি না থাকিলে বা বলিষ্ঠ সংশয় আশঙ্ক ইত্যাদি না থাকিলে এইরূপ 

করিয়া আমর ঠিক কাজই করি । আরও দেখ, যখন 
সরে কিছুর. কোনও একটি পদার্থকে আমরা দেখি, তখন কেবল 
পরভাবী বলিয়। জানি, তখন কি আমর এঁ ব্যপ্তি পদার্ঘটিকেই দেখি ? রান্নাঘরে 
রে সকলকেই যখন আমি কোনও ধুম বাক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া 

থাকি তখন কি কেবল এ ধূম ব্যক্তিটিকেই প্রত্যক্ষ 
করি ? আমরা কি যাবৎ ধূমকে এ ধূমের সজাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ করি না? 
ইহা অবশ্য সত্য যে, অন্ান্ত ধূমের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের রান্নাঘরের 


কার্য ও কারণ ৩৩ 


ঘুমব্যক্িটির প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ধুমস্ববি শিষ্টরূপে 
তাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে 
রাম্্রীঘরের বহিকে রাল্নাঘরের ধুমের পূর্বভাবী দেখিয়। 
অস্তান্য ধৃম অন্তান্ত বহির পরভাবী কি না এই প্রশ্ন 
বা সংশয় উঠিতে পারিত্ত না। যাহাই হউক, রান্নাঘরে বহ্ছি যে ধুমের পূর্বভাবী, 
ইহা দেখিয়! আমর] বহ্ছি সকল ধূমেরই পূর্বভাবী কি না এই প্রশ্ন করিতে পারি । 
শুধু তাহাই নহে, কোন বাধক ব1 প্রতিকূল যুক্তি না থাকিলে, আমরা ইহাঁও 
বলিতে পাঁরি যে, ধূম মাত্রেরই বহ্ছি পূর্বভীবী ব1 বহ্ছি ধুমের নিয়ত. পূর্বভাবী । 
অতএব, একবারমাত্র দর্শন করিয়৷ সকলের সম্বন্ধে কথা বলা মোটেই অযৌক্তিক 
শহে। 

এমন হয়ত আকন্মিকতাবাঁদী বলিতে পারেন যে, কোন অনিত্য পদার্থেরই 
কোন অনিত্য নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না | যেমন মৃত্যু। 
কখনও রোগ, কখনও শোক, কখনও তাপ, কখনও দুর্ঘটনা ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থকে 
ইহার পুর্বভাবী পদার্থ বলিয়া! দেখিতে পাওয়া যায়; 
এবং সেইজস্ভ মৃত্যু নামে যে সকল পদার্থকে ডাকিতে 
পারা যায়, তাহাদের কোন নিয়ত পূর্বগাবী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ন1।5 
এইরূপ বহিি। কখনও দেখ! ঘায় যে, তৃণ সমবধান বিনাই মণি প্রভৃতির সমবধানে 
বহ্ছি উৎপন্ন হইতেছে, আবার কখনও দেখা যায় যে, মণি প্রভৃতির সমবধান বিনাই 
তৃণ সমবধানে বহ্ছি উৎপন্ন হইতেছে । অতএব, সকল বহ্িরই যে কোন এক জাতীয় 
পদার্থ নিয়ত পূর্বভাবী, তাহা কেমন করিয়া বলি। বহি যে কখনও তৃণাদির 
পরভাবী এবং কখনও মণি প্রভৃতির পরভাবী ইহা দেখিয়! অনেক দর্শনাচার্য বলিয়া 
থাকেন যে, তৃণ মণি প্রভৃতি তৃণ মণিরূপে বহর কারণ নহে। ইহারা বহি-অনকৃল 
কোনও একটি বা একজাতীয় শক্তির আশ্রয়রূপেই বহির কারণ হইয়া থাকে । এখন 
এইরূপ কোনও শক্তি পদার্থ যদি স্বীকার করা ধায়, তাহা হইলে অবশ্য বহির যে, 
নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ রহিয়াছে, তাহ! দেখান ধায় । কারণ অতার্ণ বহ্ির ক্ষেত্রে 
তৃশ না থাকিলেও এবং তার্ণ বির ক্ষেত্রে মণি প্রভৃতি না থাকিলেও সকল ক্ষেত্রেই 
এক বা একজাতীয় শক্তি যে রহিয়াছে, তাহা বল যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এইরূপ 
শক্তি নামক কোনও পদীর্ঘ স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? এই 
শক্তি বে প্রত্যক্ষবেদ্য নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং অন্মানাদি 
প্রমাণের ছারা যে ইহাকে প্রমাণ কন্সিতে পারা যাইবে তাহা মনে হয় না। উপরস্ধ 
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অতএব আশঙ্ক। অমূলক | 


আর একটি আশঙ্ক! 


৩৪ স্তায়তত পরিক্রমা 


নৈয়ারিকগণ শক্তি বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ শ্বীকীর করেন না । অন্ভএব, 
নৈয়ায়িকগণ কিছুতেই বলিতে পারেন না যে, প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থেরই 
অনিত্য নিয়ত পূর্বভাবী পদ্দার্থ আছে। 

আকম্িকতাবাদীর এইরূপ কথার উত্তরে ম্যায়াচার্যগণ যাহা বলেন তাহার 
সারমর্ম এইরূপ : তার্ণ বহ্ছির যাহা পুর্বভাবী, অতার্ণ বহর তাহা পূর্বভাকী নহে। 
অর্থাৎ তা বহির পূর্বে তৃণ থাকে, কিন্তু অতার্ণ বহ্ির পূর্বে তৃণ থাকে না। এইরূপ 
অতার্ণ বহ্ছির পূর্বে মণি প্রভৃতি থাকে, কিন্তু তার্ণ বহ্ির 
পূর্বে তাহার! থাঁকে না । ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্ত তাহাতে গ্ভাঁয় সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় না । কারণ, বহির বৈজাত্য স্বীকার 
করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায় ।৫ অর্থাং তার বহি মণিসমবহিত বহ্ছি 
হইতে পৃথক, দীপশিখারূপ বহি তপ্ত অয়ঃপিগুগত বহি হইতে পৃথক। এই পার্থক্য 
সহজ অন্ুভবসিদ্ধ। ব্যবহারও এই পার্থক্য স্বীকারপূর্বক হুইয়া থাকে | আমার যদি 
গৃহকে আলোকিত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি দীপশিখারূপ বহ্রই 
অন্বেষণ করিব-_ তগ্ু-অয়ঃপিগুগত বহর অন্বেষ করিব না। যাহাই হউক, তা্শ 
বহ্ছি, অন্তার্ণ বহ্ছি প্রভৃতি বহ্ছি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বহি । এখন, অতার্ণ বহি তৃণ 
সমবধান ভিন্ন উৎপন্ন হইলেও, তার্ণ বহি কখনও না| সেইরূপ তার্ধ বহ্ি মণি 
সমবধান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইলেও মণিজ বহ্ছি কখনও হয় না। তৃণ তার্ণ বহি 
মাত্রেরই পূর্বভাঁবী এবং মণিজ বহি মাত্রেরই মণি পূর্বভাবী | এইরূপ অন্যান্ত 
ক্ষেত্রেও । আকম্মিকতাবাঁদীরা বহ্ছির যে বৈজাত্য আছে তাহা দেখেন ন1! এবং 
একজাতীয় বহ্ির যাহা নিয়ত পূর্বভাঁবী, তাহ যে অগ্য জাতীয় বহির নিয়ত 
পূর্বভাবী নহে তাহাই দেখেন | এইজন্যই তাহার! মনে করেন যে, বহ্ছি মাত্রেরই 
কোন নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ নাই । এখন যদি তাহণরা বলেন যে, তাধ বহ্ছি, 
অতার্ণ বহ্ছি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ আছে, তথাপি বহ্ছি 
মাত্রেরই কোন নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ নাই বলিয়। স্তায় সিদ্ধান্ত ব্যাহত তাহ হইলে 
উত্তরে বল! হইবে যে, বিজাতীয় উষ্ণ স্পর্শবান্‌ তেজই বহ্ধি সাঁমান্তের৬ নিয়ত 
পূর্বভাবী। হতরাং প্রত্যেকটি কাদাঁচিৎক পদার্থেরই যে নিয়ত পূর্ধভাবী পদার্থ আছে 
তাহা স্বীকার করিতে হয় । 

এখন কার্য বলিতে কাদাচিংক পদার্থ ই বুঝা হয় বলিয়া এবং কারণ বলিতে 


ইহার সমাধান । 
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কার্য ও কারণ ১৫ 


নিয়ত পূর্বভাবীকেই বুঝা হয় বলিয়া, আমর। যখন কোনও কিছুকে কার্য বা কারশ 
বলিয়। বুঝি বা ডাকি, খন কোনও অন্তায় কাজ কর্পি না । অকন্মাৎ বা অকারণে 
কিছুই হইতে পারে না। বন্তত:, অকম্মাৎ যদ্দি কিছু 
টি বিচারসহ হইতে পারিত, তাহা হইলে কার্ষের কোন নিয়ত অবধি 
থাকিত ন1। যাহাদের আমর! কার্য বলি, তাহারা 
কেহই দর্বদেশে ও সর্বকালে থাঁকে ন1। যাহী সর্বদ1 থাকে তাহা কার্য নহে। 
কার্যমাত্রই অনিয়তকালবৃত্তি। প্রতোকটি কার্যই থাকে না, হয়, হইয়! কিছুকাল 
থাকে, তাঁহার পর আবার থাকে না । এখন প্রশ্ন এই যে, ইহাঁর রহস্য কি? সামান্ত 
'বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পার। যাইবে, কার্য অকম্মাঁৎ হইতে পারে না বলিয়াই 
এইরূপ হয়। যাঁহাদের আমবা কোনও কার্ষের কারণ বা নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ 
বলি তাহার থাকিলেই কার্য উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের সকলেরই ব1 নাশানুকৃল 
কাহারও কাহাঁবও বিনাঁশ হইলেই কার্ষেরও বিনাশ হয়। কার্য যদি বিনা কারণে 
হইত বা' স্বীয় স্বভাববশেই হইত তাহা হইলে তাহা কেন যে সর্বকাঁলবৃত্তি হইত 
না তাহা বুঝা! যাইত না। এখন কোঁন কার্যই কালের চিরসম্বদ্ধী নহে। তাহার! 
সকলেই কার্দাচিংক | স্থৃতরাঁং আমর বলিতে পারি ন! যে, অকম্মাৎ বা অকারণে 
কোনো কিছু উৎপন্ন হইতে পাঁরে। বিচার মুখে আকস্মিকতাঁবাদ ফ্ীড়াইতে 
পারে না। 
অকারণে বা অকস্মাৎ যে কিছুই ঘটিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম । 
এখন বিচার করিয়া দেখা যাঁউক যে, নিনিমিত্তক কিছু হইতে পারে কি না! 
নিনিমিস্তত। পক্ষ সমর্থক দর্শনীচার্যগণের বক্তব্য হইল এই যে, অকারণে যে কিছু 
ঘটিয়! থাকে তাহা। বল। ধায় ন।। কারণ, সকল দৃশ্য 
কার্ষেরই উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ। এইরূপ কোনও কিছুই যে সনিমিত্তক নহে তাহাও বল' যায় না । কারণ 
ঘট পট প্রভৃতির ক্ষেত্রে কুস্তকার, তন্তবায় প্রভৃতি নিমিস্তকারণ আমর প্রত্যক্ষ 
করিয়া! থাকি । তবে সকল জঙ্য পদার্থ ই যে সনিমিত্তক ইহ। অস্বীকার কর! যায় । 
কারণ কণ্টকের তীক্ষতা, পার্বত্য ধাতুসমূহের চিত্রত1 প্রভৃতি জঙ্য পদার্থের অবয়ব- 
কূপ কারণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও নিশিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে । অতএব, অকারণে 
কিছু না ঘটিলেও, নির্দিমিত্বক অনেক কিছুই হইতে পারে । 
এই দকল দর্শনাচার্যগণের বিরুদ্ধে স্তায়াচার্যপপের মূল বক্তব্য এই যে, ঘট, . 
প্রভৃতি জন্ঘ পদার্থ যে নিখরিত্তকারণ সাপেক্ষ ভাহা আমরা সকলেই স্বীকার কন্গি। 
সুতরাং কণ্টাকের তীক্ষতা, বা তণ তরু, নহীধয় প্রভৃতি পদার্ধের, যাহাংগর বিছিত 


নিশিমিত্বতাবাদরূপ পূর্বপক্ষ 


৩৬ গ্ায়তত্ব পরিক্রম। 


কারণ তোমার ব1 আমার মত ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে তাঁহাদেরও, নিমিত্তকারণ 
আছে কি না, তাহাই বিচার্য । এখন, ইহাদের নিমিত্ত 
কারণের প্রত্যক্ষ হয় না বল্পিয়! ইহাদের যে কোন 
নিমিত্তকারণ নাই, এমন কথা প্রথমেই বল যাঁয় ন। কারণ, প্রত্যক্ষই একমাত্র 
প্রমাণ নহে । যাহা! প্রত্যক্ষ করি ন। তাহাই অলীক এইরূপ কোনও নিয়ম হইতে 
পারে না | অতএব, ধীরভাবে বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহাদের 
নিমিত্তকারণ সন্দি্ধ । অর্থাৎ প্রথমেই ইহীদের নিমিত্তকারণ অস্বীকার কর 
উচিত হইবে না; উচিত হইবে নিমিত্তকারণ সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা | কিন্ত 
এইরূপ সংশয় পোষণ করিয়াই ব1 সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই যে পূর্বপক্ষী চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিবেন, তাহা হইবে ন! ! কারণ, কোনও সন্দেহ অহেতুক হইতে পারে 
না। কিন্তু তিনি কি হেতু দেখাইবেন ? তিনি যে বলিবেন যে, তৃণ, তরু, মহীধর 
প্রভৃতির কোন নিমিত্তকাঁরণ, তুমি বা আমি বা কেহই প্রত্যক্ষ করি না, ইহাই এই 
সন্দেহের হেতু? তাহা হইলে তিনি ঠকিয়! যাইবেন | কারণ, উহাদের নিমিত্ত 
কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও সংশয়যোগ্য কি না ইহাই বিচার্য । উপরন্ত এইরূপ 
হেতুর বিরুদ্ধে প্রবল অনুমান প্রমাণ রহিয়াছে | অর্থাৎ সিদ্ধান্তী, বা যিনি 
সকল কার্ধই সনিমিত্তক ইহা বলিয়া থাঁকেন, তিনি ঘট প্রভৃতি কার্য যেমন নিমিত্ব- 
কাঁরণ সাপেক্ষ, তেমনই সকল কার্ধই যে নিখিত্তকারণ সাপেক্ষ এইরূপ অনুমানের 
দ্বার1 উক্ত হেতুকে খণ্ডন করিয়া দিবেন । স্তরাং এই অনুমানকে পূর্বপক্ষী যতক্ষণ 
পর্যন্ত না দুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু যে 
অনিমিত্তক হইতে পারে তাহা বলিতে পারিবেন না। এইরূপ অন্থ্মানের বিরুদ্ধে 
সকল জন্য পদার্থ ই তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতিব ন্যায় অনিমিত্বক, এইরূপ কোঁন 
অনুমান যে তিনি প্রয়োগ করিবেন তাহা হইবে না। কারণ তৃণ, তরু প্রভৃতি 
জন্য পদার্থ প্রকৃতই অনিমিত্বক কিনা তাহাই বিচার্য। এইরূপ দৃষ্টান্ত উভয়বাদী 
সিদ্ধ নহে । অতএব সিদ্দীন্তীর সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে হইলে পুর্বপক্ষীকে 
দেখাইতে হইবে যে ঘট, পট প্রভৃতি পদাথ যেরূপ জন্য সেরূপ জঙন্য-পদার্থ নহে। 
কিন্তু ইহা তিনি কোনরূপেই দেখাইতে পারিবেন না! | কারণ জন্য-পদার্থরূপে 
ইহাদের মধ্যে এক্য রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে বৈজাত্য কেবল এইখানেই যে 
একক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অপর ক্ষেত্রে তাহা নহে । কিন্তু এইরূপ 
বৈজ্শত্যে কিছুই আসিয়া যায় না। কারণ, যে সকল ক্ষেত্রে নিমিত্বকারণ সনি, 
সেই সকল ক্ষেত্রেও যে অবয়বের মিলন হয়, ইহা অন্বীকার করা যায় না । এবং 
অচেতন অবয়বগুলি যে নিজেরাই মিলিত হইতে পারে ব1 চেতনা-অনধিষ্ঠিত 


ইহার থগ্ডন 


কার্য ও কারণ ৩৭ 


হুইয়াঁও কর্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা স্বীকার না করিলে, এ সকল ক্ষেত্রেও নিমিত্ব- 
কারণ স্বীকার করিতে হইবে ! এখন চেতনা-অনধিষ্ঠিত জড় স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে, এইরূপ কথা অনেকে বলিয়া! থাকেন । কিন্তু ন্যাঁয়াচার্যগণ ইহা স্বীকার করেন 
ন1। তাহারা বলেন যে, ইহাঁর কোনও সর্ববাদিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নাই | অতএব, এইরূপ 
কথ তাঁহাদের মতে মানিবার কোন হেতু নাই । এবং চেতন! প্রেরিত হইয়া জড় 
যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় ইহার সর্ববাদিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত আছে । স্ৃতরাং তৃণ, তরু, মহীধর 
প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অবয়বগুলি যে স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়৷ নিমিত্বকারণের অপেক্ষা 
করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসজগত বলিয়া মনে হয় । কোনও কিছুই যে 
যে নিনিমিত্তক নহে, এই সিদ্ধান্তই স্থসিদ্ধান্ত। 
অকস্মাৎ ব। নিনিমিত্তক যে কিছুই হইতে পারে না, ইহা আমর দেখিলাম । 
এখন, জগৎ একটি কার্য কিনা, তাহাই দেখিবার চেষ্টা করা যাঁউক | কার্য দ্রব্য 
মাত্রই সাবয়ব | যেমন ঘট । এখন, জগৎ বলিতে 
দ্যণুকই বুঝি, আর অস্ধুরই বুঝি, বা তণ, তরু, মহীধর 
প্রভৃতিই বুঝি ইহার? সকলেই সাঁবয়ব | অতএব, অর্থাৎ সাবয়ব বলিয়া জগৎ যে 
একটি কার্য তাহা বলা যায়৷ এই স্যায়সিদ্ধান্ত অনেক দর্শনাচার্য স্বীকার করেন না। 
তাহারা বলেন যে, সাবয়ব বলিয়া জগৎকে কেন যে কাধ বল! হয় তাহ। বুঝিতে 
পার! যায় না । কারণ, সাঁবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সংযোগী বুঝি, তাহা হইলে 
সাবয়ব দ্রব্য মাত্রকেই কার্য বলিতে পারি না। গগন 
ম্ভায় মতে নিত্য এবং অবয়ব সংযোগীও বটে । বৃক্ষ 
নামক অবয়বীটির সহিত গগন যেমন সংযুক্ত ঠিক 
তেমনই তাহার শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি অবয়বের সহিতও ইহা সংযুক্ত | তুমি থে 
ইহাকে কেবল অবয়বী সংযোগী ব] বৃক্ষ সংযোঁগীই বলিবে তাহা হইবে না । কারণ, 
ইহা সর্বগত বা সকল ঘূর্ত, অর্থাৎ অপর্বব্যাপী পদার্থের সংযোগী | বৃক্ষের শাখা- 
প্রশাথার সহিত ইহার সংযোগ স্বীকার করিলে বহু সংযোগ স্বীকার করিতে হয় ব৷ 
কল্পনা গৌরব দোষ হয় বলিয়৷ তুমি যে ইহাকে কেবলমাত্র বৃক্ষ সংযোগী বলিবে 
তাহাও হইবে না। কারণ, অবয়বের সহিত সংযুক্ত ন। হইয়! অবয়বীর সহিত সংযুক্ত 
হওয়া যায় না । এবং গগনের গ্থায় সর্বগত পদার্ঘ যদি কোনও একটি অবয়ব-সংযোগী 
হয় তাহা হইলে কেন যে ইহ! সকল অবয়ব সংযোগী হইবে না তাহা বুঝিতে পার! 
যায় না । বস্ততঃ গগন যে শাখা-প্রশাখ। প্রভৃতি বৃক্ষের সকল অবয়বের সহ্থিতই 
যুক্ত ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বা ইহাকে প্রমাণ করিবার জন্ত বিশেষ 
'ময়াস স্বীকার করিবার কোনও অর্থই হয় না। অতএব, গগনকে অবয়ব সংযোগ 


জগৎ সাবয়ব বলিয়। কার্য। 


কিপ্তু সাবয়ব বলিতে অবয়ব 
স'যোগী বুঝিতে পারি না। 


৩৮ স্যাঁয়তন্ব পরিক্রম। 


বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, এবং সেইজগ্য সাঁবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সংযোগী 
বুঝ] হয়, তাহা হইলে সাবয়ব পদার্থকে কেন যে কার্য পদার্থ বলা হয়, তাহ! বুঝিতে 
পারা যায় না । 

এইরূপ সাবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সমবায়ী বুঝি, তাহা হইলেও কোন কিছুকে 
সাবয়ব বলিতে কেন যে কার্য পদার্থ বলিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
কারণ, স্তাঁয় মতে সামান্য নামক পদার্থটি নিত্য এবং 
অবয়ব সমবায়ীও বটে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে 
এককূপ বুদ্ধি বা অনুগত নুদ্ধি হয় তাহার উপপত্তির জন্য নৈয়ায়িকগণ সামান্য নামক 
নিত্য অথচ অনেক সমবেত পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন_| যেমন, এই ঘটটিতেও 
আমার ঘটবুদ্ধি হয়, এ ঘটটিতেও আমার ঘটবুদ্ধি হয়, সেই ঘটটিতেও আমার 
ঘটবুদ্ধি হয়, ইত্যাদি | এইরূপ বুদ্ধিকে অর্থাৎ ভিন্ন ব্যক্তিতে একাকার বুদ্ধিকে 
অন্থগত বুদ্ধি বলে। এই অনুগত বুদ্ধি কেন হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়। 
স্যায়াচাধগণ বলিয়া থাকেন যে, ঘটত্ব বলিয়া! একটি পদার্থ আছে এবং যদিও ইহ 
প্রত্যেকটি ঘট হইতেই ভিন্ন তথাপি ইহ' প্রত্যেকটি ঘটেই সমবায় সম্বন্ধে বিমান 
থাকে | অতএব ঘটত্ব একটি অনেক সমবেত পদার্থ | এখন, ঘটত্ব কেবল অনেক 
সমবেত পদার্থই নহে, নিত্যও বটে | কাঁরণ, ইহা যদি নিত্য ন। হইয়া! উৎপাঁদশীল 
বা কার্য পদার্থ হইত তাহা হইলে যেহেতু প্রত্যেকটি ঘট ব্যক্তিতেই ইহা সমবায় 
সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেই হেতু প্রত্যেকটি ঘট ব্যক্তিই ইহাঁর সমবাঁয়ী কারণ হইয়া 
যাইত | কিন্তু কোনও ঘটকেই আমর] ইহার সমবায়ী কারণ বলিতে পাঁরি না। 
কারণ, সমবায়ী কারণের নাশ হইলে কার্ষেরও নাশ হহয়া থাকে | কিন্তু কোন ঘট 
ব্যক্তির নাশ হইলেও ইহার নাঁশ হয় লাঁ। এবং ইহা ভাঁবপদার্থ অথচ বিনাশহীন 
বলিয়া উৎপাঁদহীনও বটে । অতএব, ইহাকে নিত্যই বলিতে হয় । এখন, ঘটত্ব যেরূপ 
একটি সামান্ত, গোত্ব, অশ্বত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতিও তেমনই এক একটি সামান্ি | তাহার1ও 
নিত্য । এখন, দ্রব্যত্ব নামক সামান্টির কথাই বিচার কর] খাউক । ইহা নিত্য, কারণ 
সকল সামান্তই নিত্য । আবার ইহ অবয়ব-সমবায়ীও বটে। কারণ, এই সামাগ্ঘিটি 
যেমন বস্ত্র নামক অবয়বীতে সমবায় সন্বন্ধে বিছ্ুমান থাকে, ঠিক তেমনই আবার 
এ অবয়বীর অবয়ব তন্ত নামক দ্রব্যেও সমবায় স্বন্ধে বিমান থাকে | তাই অবয়ব 
বলিতে যদি আমর! অবয়ব সমবায়ী বুঝি তাহ! হইলে আর কাধ পদার্থ বুনিতে 
পারি না। 

তাহ। হইলে কি আমরণ সাঁবয়ব বলিতে অবয়ব-জন্ত দ্রব্য বুঝিব ? অবশ্যই 
নহে । কারণ, সীবয়ব দ্রব্য জন্ত-দ্রব্য কি না তাহাই বিচার্য -. এবং সেইজন্য অর্থাৎ 


অবয়ব সমবায়ীও বুঝ! যায় ন1। 


কার্য ও কারণ ৩৯ 


কোনও কিছুকে সাবয়বত্ব হেতুর সাহায্যে কার্য বলিয়। প্রমাণ করিতে চাহিতেছি 
বলিয়া, সাবয়ব বলিতে অবয়ব-জন্য বুঝা চলিবে না। 
বব জনও বুখিতে পারি এইরূপ, সাবয়ব বলিতে সমবেত ভ্রব্যও বুঝিতে পারি 
না । কারখ, সমবেত দ্রব্য বলিতে সমবায় সম্্ধে 
আশ্রয় বা আশ্রিত দ্রব্যকেই বুঝা হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় দ্রব্য মাত্রই 
কার্য নহে। যেমন গগন | ইহা সমবায় সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের আশ্রয়, কিন্তু নিত্য । 
এইরূপ আপত্তি পরিহার করিবার জন্ত যে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য পদার্থের আশ্রয় 
দ্রব্য বলিব, তাহাঁও হইবে না। কারণ ছ্যথুক নামক 
অবয়বীর সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় অণু ছুইটি নিত্য । 
অতএব, সাবয়ব দ্রব্য বলিতে সমবায় সম্বন্ধে, দ্রব্য বা কেন পদার্থের আশ্রয় হয় 
যে দ্রব্য, সেই দ্রব্য যে বুঝিব, তাহাও হইবে না। এইরূপ সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত 
দ্রব্য যে বুঝিব, তাহাঁও হইবে না । কারণ সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার্য নহে । অতএব 
কোন কিছুকে যেমন ক্ষিতি বা অন্কুরকে যে সাবয়ব বলিয়া কার্য বলিব, তাহ! 
হইবে না। 
এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে গ্যায়াচার্যগণের মেণট কথা হইল এই যে সাবয়ব দ্রব্য 
বলিতে সমবেত দ্রব্য বা সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত দ্রব্যই 
বুঝিতে হইবে । সাবয়ব পদের এইরূপ অর্থের বিরুদ্ধে 
পূর্বপক্ষীগণ বলিয়া থাকেন যে, সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার্য 
নহে। এখন, সমবায় সম্বন্ধ পূর্বপক্ষী আচার্যগণ স্বীকার না করিলেও স্যাঁয়াচার্যগণ 
স্বীকার করিয়] থাকেন । ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ যে সকল কথা বলেন, তাহার 
উত্তরও হ্ঠায়দর্শনে দেওয়] হয় | অতএব সমবায় সর্ববাঁদিসিদ্ধ পদার্থ না হইলেও, 
বিচারসিদ্ধ পদার্থ বটে । এইজন্য সাঁবয়ব দ্রব্য বলিতে সমবেত বণ সমবায় সম্বন্ধে 
আশ্রিত দ্রব্য বুঝা যায়, এবং ক্ষিভি, অস্কুর প্রভৃতি সমবেত দ্রব্য বলিয়াই যে 
কার্য, তাহা বলা যায়। সংক্ষেপে, জগৎ একটি কার্য, এবং ইহার উপপত্তির জদ্য 
কারণ কল্পনার প্রয়োজন | 
জগৎ যে একটি কার্য পদার্থ ইহা আমর। দেখিলাম, এবং আমরা আরও 
দেখিলাম যে ইহাঁর উপপত্তির জন্য কারণ কল্পনার প্রয্নোজন | এখন দেখা যাউক 
যে অচেতন অথচ লৌকিক জড় পদার্থ এই কারণ হইতে পারে কি না । অচেতন 
জড় পদার্থ বা কোন লৌকিক পদার্থই যে জগতের কারণ ইহা মনে হওয়া 
স্বাভাবিক। কারণ জগৎ একটি লৌকিক পদার্থ এবং লৌকিক কার্ষের উপপত্তির 
জন্য লৌকিক কারণের অন্থসন্ধানই রীতি। কিন্ত স্তায়চার্যগণ বলেন যে লৌকিক 


সমবেত দ্রব্য বুঝিব কি? 


অবশ্থাই সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত 
দ্রব্য বুঝিতে হইবে | 


৪০ হ্ায়তত্ব পরিক্রমা 


কারখ কল্পনার দ্বারা জগতের উপপত্তি কর] যাঁয় না। অলৌকিক পদার্থ যদি একান্ত 

অপ্রসিদ্ধ হইত বা অলৌকিক পদার্থ যদি লৌকিক 
অলৌকিক হেতু প্রসিদ্ধ বলিয়া পদার্থের সহিত সম্বন্ধহীন হইত তাহা হইলে হয় 
০ টা আমাদের লৌকিক কারণই কল্পনা করিতে হইত 3 
ইঞ্ছার হেতু অলৌকিক । অথব] বন্সিতে হইত যে জগতের কেন উপপন্তি হয় 

ন]। কিন্তু অলৌকিক পদার্থ অপ্রসিদ্ধ নহে-_ লৌকিক 
পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধও অপ্রপিদ্ধ নহে । অবশ্য চার্বকগণ ইহা স্বীকার করেন 

না। তাহার অলৌকিক কিছু মানিতে চাহেন না| 
অলৌকিক পদার্থ অগ্রদিদ্ধ অলৌকিকের অশ্বীকৃতির ছার তাঁহারা কৌশলে 
9৬৭57 ঈশ্বরকেও অস্বীকার করিয়া থাকেন । কিন্ত গ্তায়াচার্যগণ 
কোনও অর্থ থাকিত না । পরলোক বা মুখ্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি স্বীকার করেন । 

তাহারা বল্সেন যে পরলোক না থাকিলে সাঁধু মহাজনগণ 
যে বহু বিত্তব্যয় ও আয়াস সাধ্য যজ্ভাঁদি কর্ম করিয়া থাকেন, তাহার কোনও অর্থ 
থাকে না। অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্তি না জন্মিলে কেহ কোনও কর্ম করে ন1। স্থতরাং সাধু 
মহাঁজনগণ যখন বজ্ঞাদি শুভকর্ম করেন বাঁ হিংসা প্রভৃতি অশুভ কর্ম পরিহার 
করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে এ সকল কর্মে তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়াছে । কিন্ত 
কোনও কর্ষে কাহারও প্রবৃত্তি কখন হয়? অবশ্যই সে যখন বুঝিতে পাঁরে যে এই 
কর্মটি করিলে আমার এই ইষ্টটি লাভ হইবে | অতএব সাঁধু মহাঁজনগণের যজ্ঞাদি 
কর্মে প্রবৃত্তি কোন ইঠ্ট-সাঁধনতা-জ্ঞানপূর্বক । কিন্তু এই ইঞ্টটি কি? অবশ্থই কোঁন 
ইহলোকিক পদার্থ, যেমন পুজা, খ্যাঁতি, ধন, মান প্রভৃতি নহে। কারণ, ইহাদের 
ধাহার। তুচ্ছ বিবেচন। করেন, এমন কি ইহ্দেব হইতে সর্বদাই দুরে থাকিতে সচেষ্ট 
থাকেন, এরূপ মহাপুরুষও যজ্ভাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাহারা যে কোনও বঞ্চকের 
কথায় ভুলিয়৷ এরূপ করিয়া থাকেন তাহাও বলা যায় না। কারণ বঞ্চকের। 
কতিপয় ব্যক্তিকে কিছুদিনের জন্যই বঞ্চনা করিতে পারে । কিন্তু বহু ব্যক্তিকে, 
বিশেষ করিয়। সাধু মহাঁজনগণের ন্যায় বিচারী ব্যক্তিগণকে বহুদিন ধরিয়া বঞ্চনা 
করিতে পারে না। এ সাধু মহাপুকষগণকে যে প্রতারক বলিব তাহাঁও হইবে না। 
কারণ, তাহাদের আচার আচরণ প্রভৃতি নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করে যে তাহার! 
বঞ্চক নহেন, সাধু । অতএব ইহলৌকিক ইষ্ট সাধন করিবার জঙ্য সাধু মহাঁজনগণ 
যক্ঞাঁদি কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তাহার? অবশ্যই পারলৌকিক ইচ্ট ব' স্বর্গাদি ফললাভের 
উদ্দেশ ই এ সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন । সুতরাং পরপোক যে নাই তাহ কেমন করিয়া 
বলি? পুনরায়, কোনও যজ্ছের ফল যে যজ্ঞ সমাঞ্চ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ কর 


কার্য ও কারণ ৪১ 


যাইবে এমন কথা বলা যায় না। আমি এখন কোনও যজ্ঞ করিলীম যাঁহীর ফল 
স্বর্গলাঁভ। যজ্ঞ সমণঞ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বর্গলীভ করিব ন1!। এ ফল আমি 
পরে লাভ করিব । এখন, আঁজিকাঁর কর্ম অনাগতকাঁলে লভ্য ফলের জনক হইবে 
কি করিয়া ? যে কর্ম আজই চিরকালের জঙ্য ধ্বংস হইয়! গেল, তাহার সহিত যে 
ফল এখনও উৎপন্ন হয় নাই, বা স্থদূর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, তাহার কার্ধকারণ 
ভাঁব সম্বন্ধ থাকিবে কি 'করিয়। ? বা এই কর্ষের যে এই ফল তাহা কেমন করিয়। 
বল। যাইবে? স্গতরাং আশুবিনাশী যজ্ঞাঁদি কর্ম হইতে অনাগত কালে উৎপন্ন 
স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি কাল পর্যন্ত স্থায়ী কোনও অনৃষ্ট কারণ ব1 কর্মকর্তার ধর্ম 
বিশেষ স্বীকার করতে হয়। বলিতে হয় যে এতৎকালে অনুষ্ঠিত কর্ম সমূহ অনৃষ্ট 
কারণ রা পরোঁক্ষতাঁবে তৎকালীন ফলের কারণ হইতে পারে | অগ্তএব অনৃষ্ট বা 
অলৌকিক হেতু অপ্রসিদ্ধ নহে । বস্তত: অদৃষ্ট হেতু স্বীকার করিলেই এই জগতে যে 
ভোগ বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহার উপপত্তি করা যায়। এই জগতে কেহ যে স্থখী 
এবং কেহ যে ছুঃখী, কেহ যে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং কেহ যে তির্যগ,্‌ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাহার উপপন্তি করিতে হইলে অবৃষ্ট বা কর্মফলের কথা 
বলিতে হয়। অতএব, অদৃষ্ট আমাদের স্বীকার করিতেই হয়, এবং তাহার সাইত 
দৃষ্টের যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহাঁও স্বীকার করিতে হয়। সথত্রাং, 
ইহা যদি দেখা যাঁয় যে জগৎ নামক মহীকার্ষের উপপত্তি লৌকিক কারণ কল্পনার 
দ্বারা হইতে পারে না, তাহা হইলে অলৌকিক হেতুই কল্পনা কর1 উচিত নহে কি? 
কিন্তু লৌকিক কারণ অর্থাৎ অচেতন জড় পদার্থের সাহায্যে জগৎ নামক 
মহাকার্ষের উপপত্তি হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে জগৎ নামক 
মহাকার্ষের জঙ্য গ্যাঁয়াচার্গণ কিরূপ কাঁরণ অনুসন্ধান করিতেছেন তাহ। মনে 
রাখিতে হইবে । চারি প্রকার পরমাণু বা অচেতন জড় পদার্থ যে জগতের সমবায়ী 
বা! উপাদান কারণ, ইহা গ্ভাঁয়াচার্যগণও বলিয়া থাকেন ।৭ অতএব, অচেতন জড় 
জগতের কারণ হইতে পাঁবে, ইহা বলিলে গ্যায় মত খণ্ডিত হয় না । স্যায়াচার্যগণের 


+। পাশ্চাত্য দর্শমে কাধত্বহেতুক একটি ঈশ্বরানূমান প্রচলিত আছে । কিন্ত ইহাতে পরিস্কার 
করিয়া! বল। হয় না যে ঈশ্বর কিরূপ কারণ । তাহার ফলে চেতন ইশ্বর হইতে কিরূপে অচেতন 
ক্ষিতি প্রভৃতি আপিল তাহ। বুঝিতে পার! ধায় না । চ7)7867৮ 2৮০140107 বলিয়া এক 
প্রকার মত পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত | ইহার সহিত নৈয়ায়িকগণের আরস্ভবাদের বিশেষ কোনও 
সম্পর্ব নাই | ন্যায়মতে অবয়ৰী ভ্রব্যেরই আরম্ভ হয়; কিন্ত এই মতে চৈত্তন্ত প্রভৃতি গুণের আরম 
কয়। যাহাই হউক, এই মত অনুযায়ী অচেতন জড় হইতে চেতনের আবির্ভাব হয় । এৰং এইকাপ 
কোনও মতের সাহাব্যেও পাশ্চাত্য দর্শনের ঈঙ্গরান্থমানকে অনুপপত্তি হইতে মুক্ত করা যায় না। 
অর্থাৎ এই মতের বিপরীত মত লইয়| আমর! বলিতে পারি ন। যে চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জড় 


৪২ স্তায়তব পরিক্রম। 


সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জগৎ নামক কার্ধের উপপত্তির জন্য সর্ব উপাদান 

অভিজ্ঞ নিমিত্ত কারণাখ্য কোনও চেতন কারণ কল্পনার 
সকল কাধই কর্তাপাপেক্ষ প্রয়োজন আছে কিন। তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে 
পা চাহিতে হইবে | আমর পূর্বেই দেখিয়াছি যে অনেক 
ঈশ্বর । দর্শনাচার্ধের মতে তৃণ, তরু প্রভৃতি পদার্থের কোনও 

নিমিত্ত কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে বলিয়া সকল কার্যই 
সনিমিত্তক নহে | এখন, এই সকল দর্শনাচার্ষের কথা যদি প্রমাণ কর! যায়, তাহ! 
হইলে ম্বায়চণর্যগণকে সংজেই পরীন্ত করা যায় | কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইহাদের কথা 
প্রমীণ করা যায় কি? আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারতীয় দর্শনে যেরূপে অনুমান 
প্রমাণ প্রয়োগ কর হয়, তাহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে 
স্যায়াচার্গণের কথাই মানিতে হয়, যে কর্তা ব্যতীত কোনও কার্য হইতে পারে না । 
অর্থাৎ ঘট, পট, প্রাসান, তোরণ প্রভৃতি কার্য যে চেতন নিমিত্ত কারণ সীপেক্ষ তাহা 
কেহই অস্বীক।র করিতে পারিবেন ন]। স্থতরাং বল যাইতে পারে যে ইহাদের মত 
সকল কার্যই চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ | পাশ্চাত্য দর্শনের ছাত্র এইরূপ অন্ুমানে 
সন্তষ্ট হইতে পারেন না । তিনি বলিতে পারেন যে অট্রালিকাঁর গ্ভাঁয় মহীধরও যে 
চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ তাহা বলিব কেন ? তাহার এইরপ প্রশ্নের উত্তরে 
্যায়াচার্যগণ বলিবেন যে বলিধই বা না কেন ? আমি যদি একক্ষেত্রে দেখি যে ধম 
বহ্িজন্ত তাহা হইলে বলিতে পারি যে সকল ধুমই বহিত্তন্থ | একবার মাত্র 
দেখিয়াই আমর। সকলের সম্পর্কে কথা বলিতে পারি । ইহা অবশ্য সত্য যে এইরূপে 
সকলের সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া! আমর ভুল করিতে পারি । কিন্তু ভুল করিতে 
পাঁরি বলিয়াই যে ভুল করিয়াছি, তাহ মনে করিবার কোনও কারণ নাই । অতএব, 
আমাদের এই কথা যে তুল, ব1 ভুল বাঁলয়। মণে করিবার যে উপযুক্ত হেতু 
রহিয়াছে, তাহা যদি দেখান না যায় তাহা হইলে ইহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে । ইহাই অনুমান প্রমাণের রহস্য । অতএব, অদট্রালিকার ক্ষেত্রে আমরা 
যদি দেখি যে ইহা চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ তাহা হইলে আমর] বলিতে পারি 


আরম্ভ হয়। কারণ তাহা হইলে জড় উন্নত পদার্থ হইয়! যাইবে । ভায়তীয় দর্শনে এইরাপ অগ্ুপপত্তি 
নাই। শ্যায়দর্শনে পরমাণু মানা হয়, 'এবং ঈশ্বরকে উপাদান কারণই বল] হয় না। সাংখা দর্শনে 
অচেতন প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ, অদ্বৈত বেদাস্তে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে উপাদান কারণ 
বলিলেও জগৎকে ব্রঙ্ের বিবর্ত বলা হয় এবং তামসী শায়াকেই প্রকৃতপক্ষে জড়ের পরিশাঙ্ী 
উপাদান কারণ বল। হয় | রামানুজাচার্ধ ঈশ্বরকে উপাদংন কারণ বজিলেও ঈশ্বরে অটিৎ অংশ 
স্বীকার করেন । অতএব এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরানুমান পাশ্চাতা দর্শনের ঈকানুমান 
হইতে উৎকৃষ্ট । 


কার্য ও কারণ ৪৩' 


যে সকল কার্যই, অর্থাৎ তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতিও এইরূপ কারণ জন্য । আমাদের 
এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে পারে, এন কোন যুক্তি যদি ন1 থাকে, তাহা হইলে 
ইহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে | এখন, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন 
যুক্তি আছে কি ? তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতির কোন কর্ত! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে ইহ এই 
যুক্তি হইতে পারে না । কারণ, ইহাদের কর্তা দেখিতেছি না বলিয়৷ যে নাই তাহা 
প্রথমেই বল] যায় না। বিশেষ করিয়! ইহাদের কোন চেতন নিমিত্ত কারণ নাই, 
এইরূপ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না । কারণ পুর্বপক্ষী এইরূপ কথ। বলিলেও 
স্তায়াচার্গণ তাহা বলেন ন। | অতএব, স্তায়াচার্ধগণের সিদ্ধীস্তকে খণ্ডন করিতে 
হইলে দেখাইতে হইবে যে অদ্রশলিকা প্রভৃতি কা্ধদ্রব্য হইতে মহীধর প্রভৃতি কার্য- 
দ্রব্য অত্যন্ত বিসদৃশ | কিন্তু ইহা দেখান যাঁয় কি? অট্টালিক! প্রভৃতি অট্রালিকা 
বলিয়া, এবং মহীধর প্রভৃতি মহীধর বল্তিয়া, ইহাদের মধ্যে গুরুতর বৈসাদৃশ্য 
রহিয়াছে, এইরূপ যে বলিব তাহা হইবে না । কারণ, এইরূপ বৈপাদৃশ্ট গুরুতর 
বৈপাণৃশ্ট নহে । অট্টালিকা এবং ঘটের মধ্যেও যে এই জাতীয় বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে 
তাহা বলা যাঁয় ৷ এইরূপ ইহাঁও আমরা বলিতে পারি না যে মৃত্তিকা নিমিত্ত 
কাবণের অপেক্ষা না করিয়াই বন্ীকতৃপে পরিণত হয়, ইহা! আমরা সকলেই 
দেখিতে পাঁই, এবং মহীধর প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ কথা খল ধায়, এবং ইহাই 
অট্টালিকা প্রভৃতি কার্য হইতে মহীধর প্রভৃতি কার্ষের বিশেষ বৈজাত্য | কারণ, 
এইরূপ বৈজাত্য সত্যই আছে কিনা তাহাই বিচার্য | সংক্ষেপে, অচেতন জড় 
যে চেতন। প্রেরিত হইয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয় ইহার নিশ্চিত দৃষ্টান্ত আছে । কিন্ত 
স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ কোন নিশ্চিত দৃষ্টান্ত নাই । স্থতরাং সকল কার্যই 
ঘট, পট, অট্টালিকা প্রভৃতির ন্যাঁয় কর্তুজন্য এই অন্ুমাঁনকে সাধুই বলিতে হয়; ব] 
জগৎ নামক মহাঁকারধ যে সকর্তৃক, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় । 

জগৎ নামক মহীকার্যটি উপাদান অভিজ্ঞ চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ । 
কিন্ত এই কারণ তোঁমার বা! আমার মত অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না। কারণ, 
জীবের অল্পজ্ঞত! সর্ববাদিসিদ্ধ | জীব যে নিগ্ষল কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কেহই 
অস্বীকার করেন না। বস্ততঃ কোনও কার্ষের উপাদান 
কারণের অপরোক্ষ জ্ঞান ন। থাঁকিলে কর্ত। হওয়। যায় 
ন1। কুত্তকাঁর ঘটের কর্তা হইতে পারে । কাঁরশ, তাহার কপালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আছে । এইরূপ, তন্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান তত্তবায়ের থাঁকে বলিয়াই সে বন্ত্রের কর্তা 
হইতে পারে। বাহাকে তুমি বা আমি বা কোন জীবই প্রত্যক্ষভাবে জানি না" 
তাহাকে উপাদান করিয়! তোমার বা আমার পক্ষে কোন কিছুই নির্মাণ করা 


ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ । 


৪৪ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


সম্ভব নহে | এখন, আঁমর1 কেহই পর্বাঁণুকে প্রত্যক্ষ করি না । এইজন্য আমাদের 
কাহারও পক্ষেই দুই পরমাণুকে একত্র করিম্বা ঘ্যণুকের বা সৃষ্টির প্রথমোৎপন্্ 
কার্ষের কর্তা হওয়া সম্ভব নহে | ইহা অবশ্ঠ সত্য ঘষে জীবের অনৃষ্ট বা কর্ম 
নিরপেক্ষ ভাবে কোনও কার্ষের উৎপত্তি হয় না । কিন্তু সেইজন্য ইহ। বলিতে 
পারা যায় না যে অদৃষ্ট দ্বারাই জীবগণ দ্বযণুকাঁদি কার্ষের কর্তা হয়। কারণ, অদৃষ্ট 
অচেতন এবং ঈশ্বর কারিত | অনন্ত জীবের অনস্ত অদৃষ্টের জ্ঞাত এবং অধিষ্ঠাতা 
কেবল ঈশ্বরই হইতে পারেন । উপরস্ত স্ষ্টির পুর্বে জীবের শরীরাদি ন। থাকায় জীব 
কখনও অদৃষ্টের প্রেরক হইয়া কর্ত1 হইতে পারে ন1। অতএব, এই জগতের নিমিত্ত 
কারণ ঈশ্বরকেই বলিতে হয়। সংক্ষেপে সকল কার্যই সকর্তৃক, জগৎ একটি কার্য 
বলিয়! ইহাঁও সকত্তৃক, এই কর্তা, তুমি বা আমি, বা কোন জীব নহে-_ ঈশ্বর ব1 সর্ব 
উপাদান অভিজ্ঞ, সকল কর্মের কারয়িতা, সকল অদৃষ্টের জ্ভাতা ও অধিষ্ঠাত। 
আত্মাবিশেষ । এই জগৎ লৌকিক হইলেও ইহার হেতু অলৌকিক । 


গ্রন্থপত্ী 


(ক) অকারণতাবাদ খগুন__ ন্যায় কুস্থমাঞ্জলি ১. ৫-৬ প্রকাশ, হরিদাঁস ভট্টের 
ব্যাখ্য।, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের বিবৃতি, এবং শ্রীরামরুষ 
তর্কতীর্থের সৌরভ সহ | 

(খ) নিনিশিত্ততাঁপক্ষখণ্ডন-_ গ্যাঁয়স্থত্র ৪.২২-২৪, ভাষ্যাদি ও তর্কবাগীশকৃত 
টিপ্রনী সহ | 

(গ) জগতের কার্যত্ব--(১) সর্বদর্শন সংগ্রহ, দর্শনাঙ্কুর টীকা সহ-_ আহত দর্শন । 
(২) ষড়দর্শন সমুচচয় । 

(৩) মুক্তাবলী সংগ্রহ ১. 

(ঘ) অলৌকিক হেতুত্ব--কুন্রমাঞ্জলি ১.৪ এবং ৮। 

(৪) জগৎ সকুক--তাৎপর্য টীকা ৪.১.২১ | 


প্রথস খণ্ড । ভূভীক্ অখ্যায় 
পরিণামবাদ 


আমর দেখিয়াছি যে গ্ায়মতে সকল কাধ দ্রব্যই উপাঁদাঁন অভিজ্ঞ কর্তাজন্য 
বলিয়া জগৎও সর্বজ্ঞ কর্তা বা ঈশ্বর জন্য | এই মত যে সকলের সম্মত নহে গাহাও 
আমর বলিয্নাছি। অনেক দর্শনাচার্য জগৎ নামক লৌকিক পদার্ের জন্থ' 
অলৌকিক হেতু কল্পনা কর অনুচিত বলিয়া এই 
সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের ন্যায়মত গ্রহণ করেন ন1। ইহাদের বিরুদ্ধে গ্যাঁয়াচার্য- 
নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার এ 
কিনা হয়না গণের কি বক্তব্য, তাহারা কেন যে জগতে উপপত্তির 
জন্য অপ্রারৃত, অলৌকিক কারণ কল্পনা করেন, তাহাও 
আমরা দেখিয়াছি । এখন আমরা যে সকল দর্শনে জগতের উপপত্তির জন্য অপ্রাকৃত 
হেতু কল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইলেও স্যাঁয়মত গৃহীত হয় না, সেই সকল 
দর্শনের কথা বিচার করিতে পারি । এই সকল দর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শন ও 
বেদান্ত দর্শনই বিশেষ প্রসিদ্ধ । সাংখ্য মতে জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং অদ্বৈত 
বেদান্ত মতে জগৎ ব্রদ্ধের বিবর্ত। এই ছুইটি দর্শনে জগছুত্তব সম্পর্কে যাহা বলা 
হয়, তাহার সহিত গ্যায় দর্শনের কথা মিলে ন1; বা ইহাদের কাহারও কথা গ্রহণ 
করিলে স্তায়মত গ্রহণ করা যায় না । অতএব, আমাদের এই ছুইটি দর্শনের কথাই: 
আলোচন। করিয়া দেখিতে হয় । এই অধ্যায়ে আমরা সাংখ্যমতের আলোঁচন। 
করিতেছি, এবং পরবর্তা অধ্যায়ে আমরা অছৈত মতের আঁলোঁচন। করিব । 
জগৎ যে কোনও সর্বজ্ঞ কর্তা বা ঈশ্বর জন্য, ইহা সাংখ্যাচার্যগণ স্বীকার করেন, 
না। তাহার! বলেন যে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং সেইজন্য জগং যে 
ঈশ্বর জঙ্ত, ইহা বল] যাঁয় না। বস্ততঃ ঈশ্বর যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও 
ডাবের তাঁহাকে জগতের কর্তা বলা যাঁয় না। কারণ ঈশ্বর 
আসিদ্ধ। এবং যদি উশ্বর নামটি পারিভাষিক, আত্মা ব। পুরুষবিশেষকেই ঈশ্বর 
শ্বীকারও করা যায়, তাহ! বলা হয়। স্যায়চার্যগণও স্বীকার করেন যে, আস্মাত্তরই 
পা ঈশ্বর । তিনি জীবাত্বার স্তাঁয়ই আত্মা, তবে তাহার স্ঠায় 
অল্পজ্ঞ নহেন, সর্বজ্ঞ । এখন প্রশ্ন এই যে আত্মা কি 
কখনও কর্ত! হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে গ্যায়াচার্যগণ অবশ্যই ই] 
বলিবেন। আমি খসি, আমি দৌড়াই, আমি আনন্দ করি, ইত্যাদি লৌকিক বাক্যও 


.৪৬ স্যায়তত্ব পরিক্রম! 


'আত্মা যে কর্তা, এই পক্ষ সমর্থন করে । কিন্তু সাংখ্যাঁচার্গণ বলেন যে বিচার 
করিলে দেখা যাইবে যে আত্মা কর্তা হইতে পাঁরে না। পুরুষের কোনও কর্তৃত্ 
নাই। কর্তৃত্ব ধর্ম তাহাতে উপচরিত হয় মাত্র | দশানন সীতাহরণ করে কিন্তু সংসর্গ- 
দৌষে সাগর বাঁধা পড়ে | দস্থ্যদলের সহিত পথ চলিবাঁর ফলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণও 
রাঁজপুরুষগণের দ্বারা ধৃত হন। রক্তবর্ণ জবাকুহুমের সন্নিধানে থাঁকার জগ্ত শ্বেত 
স্রটিকও লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এইরূপ আত্মা অকর্তা হওয়! সবেও পুরুষ ব। 
কর্তা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আত্ম। প্ররুতপক্ষে উদাঁপীন কৃত্যহীন, মাধ্যস্থ, সাক্ষী- 
মাত্র । তাহীকে কোঁনও রূপেই কর্তা বলা যায় না। স্তরাং ঈশ্বর বা পুরুষবিশেষ 
এই জগতের কর্তা হইতে পারেন না । প্রকৃতপক্ষে এই জগতের উপপত্তির জন্য 
কোনও কর্তা স্বীকাঁরেরই প্রয়োজন নাই । কুস্তকার যেরূপে ঘট নির্মাণ করে, সেই- 
রূপে কোনও অপ্রাককৃত, সর্ব উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা যে 
এই জগৎ নামক মহাঁকার্যটি নির্মাণ করেন, এইরূপ কথ 
বলিবার কোন প্রয়োজন নাই । ট্ুকৃর] টুকূর৷ পরমাণু- 
রূপ অবয়ব সংযোগের ফলে এই জগৎ উৎপন্ন হয় নাই । ইহা প্রকৃতপক্ষে প্ররূতি 
নামক যূল কারণের পরিণাম বা বিকার | 

অর্থাৎ, সাংখ্যমতে, অষ্ট প্রক্কতি ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ,-এই পঁচিশটি 
তত্বই তন্ব। প্রকৃতি বলিতে প্রকৃষ্ট কারণ বা ততান্তর প্রসব ধর্মী পদার্থ বুঝায়। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এবং ব্যোম এই পাঁচটি বিকার বা কার্ষের, কারণ গন্ধ 
প্রভৃতি পাঁচটি তন্মাত্র । আবার তাহাদের কারণ অহঙ্কার | ইহার কারণ মহৎ ব' 
বুদ্ধি। এই মহৎ ব' বুদ্ধির কাঁরণ অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি । অগ্করূপে প্রকাশ করিয়। 
বল! যায় যে সাংখ্য মতে অকার্য প্রক্কতিই মূল কারণ । 
ইহা সন্ত, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণসম্পন্ন । ছৃষ্টির 
পূর্বে ইহাঁতে এই তিনটি গুণই সমান শক্তিতে বিদ্ধমান থাকে । ইহার এই অবস্থাকে 
সাম্যাবস্থা বলে। এই সময়ে কোন তন্বান্তর জন্মিতে পারে না। তাহার পর পুরুষ 
চৈতগ্যপাতে রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহার সাম্যাবস্থার অবসান হইয়। 
মহৎ-তত্ নামক সব্বপ্রধান তত্বের আবিভ্ভাব হয়। এই মহৎকে বুদ্ধিও বলা হয়। 
ইহাকে মহৎ বল' হয় কারণ প্রকৃতির অন্য সকল বিকৃতি অপেক্ষা ইহা সুক্ষম ও 
ব্যাপক এবং ইহাকে বুদ্ধি বল! হয়, কারণ এই নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপক বিশুদ্ধ বুদ্ধি 
হইতেই ব্যবহারিক জীবনে খণ্ড খণ্ড জীব বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এই সত্প্রধান বুদ্ধি বা 
মহত হইতে রজঃপ্রধান অহঙ্কারের উত্ভব হয়। মহতে অহং সুপ্ধ অবস্থায় থাকে । 
অহঙ্কীরের উদ্ভবের সহিতই ইহা প্রকটিত হয় । এই সময় হইতেই আঁমি জানি বা 


জগৎ ঈশ্বর জন্য নহে, প্রকৃতির 
পরিণাম । 


সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব । 


পরিণামবাদ 9৭ 


আমার ইত্যাদি অভিমান হইতে থাকে | মহতের মত অহঙ্কীরেরও সমষ্টি এবং ব্য্টি 
অবস্থা আছে। সমষ্টি অবস্থায় একটি মাত্র আমি থাকে এবং ব্যষ্টি অবস্থায় 
প্রত্যেকটি পুরুষে একটি করিয়া! “আমি” প্রকাশ পাইতে থাকে । এই অহঙ্কারও 
তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় এই ছুই ভাগে পরিণত হয় | বাচস্পতি মিশ্রের মতে সাত্বিক 
অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয় এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে অবিশেষ 
শব্দাদির বা তন্মাত্রের জন্ম হইয়া থাকে । কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে রাঁজসিক 
অহঙ্কার হইতে মন ভিন্ন দশটি ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয় এবং মনের জন্ম হয় সাত্বিক অহঙ্কার 
হইতে | অর্থাৎ, সত্প্রধান সাত্বিক ব। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে ভিক্ষু মতে কেবল 
মনই জন্মায়, এবং মিশ্রমতে একাদশ ইন্ড্রিয়ই জন্মগ্রহণ করে । এইরূপ রজঃপ্রধাঁন 
রাঁজসিক ব1 তৈজস অহঙ্কার হইতে, ভিক্ষুমতে বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পা এবং উপস্থ, 
এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকী, জিহব। ও ত্বক. এই পাঁচটি জ্ঞানেক্িয় 
অন্বালভ করে । কিন্তু মিশ্রমতে তৈজস অহঙ্কার সশত্ধিক ও তাঁমদিক অহঙ্কারের 
সহকাঁরী মাত্র | তন্মাত্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মিশ্রমত ও ভিক্ষুমতে কোন বৈষম্য 
নাই । যাহাই হউক, অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এই তন্মাক্র- 
গুলি হইতে আবার আকাশাদি পঞ্চ মহাঁভৃতের উৎপত্তি হয়। প্রথমে শব্দ তন্মাত্র 
হইতে শব্দমীত্র গুণসম্পন্ন আকাশের উৎপত্তি হয় । তাহার পর শব্দ তন্মীজ্রের সহিত 
স্পর্শ তন্মাত্র মিলিত হইয়! শব্দ ও গুণ সম্পন্ন বাঁযু উৎপন্ন করে । তাহার পর এই 
দুইটি তন্মাত্রের সহিত রূপ যুক্ত হইয়া শব্দ স্পর্শ ও রূপ যুক্ত অগ্নির সৃষ্টি করে । 
অত:পর রস তন্মীত্র এই তিনটি তন্মাত্রের সহিত যুক্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস 
যুক্ত জল উৎপন্ন করে । অবশেষে শব্ধাদি চারিটি তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র 
মিলিত হইয়! শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ বিশিষ্ট পৃথিবী নামক মহাঁভূত উৎপন্ন 
করে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, মূল প্রকৃতি হইতে আঁরস্ত করিয়৷ তন্মাত্র পর্যন্ত 
সকলেই তত্বান্তরের উৎপাঁদক ব] কারণ। এই জদ্য সাংখ্য দর্শনে অষ্ট প্রকৃতির কথা 
বলা হয় । এই অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতি কেবল কারণই । অস্ত সাতটি কার্যও 
বটে। তাঁই তাহাদের বিকৃতিও বলা হয় । ঈশ্বররুষ্* ইহাদের প্রকৃতি-বিক্কৃতি 
বলিয়াছেন । এই অই প্রক্কৃতি ভিন্ন ষোড়শ বিকার, অর্থাৎ একাদশ ইন্জ্রিয় ও পঞ্চ 
সহাভূত এবং পুরুষও সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত । এই ষোড়শ বিকার কোনও তত্বান্তর 
প্রসব করে না। ইহার বিক্কৃতি মাত্রই | এবং পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও 
নহেন, কোনও কিছুর উৎপাঁদকও নহেন, কোন কিছুর দ্বার উৎপাঁদিতও নহেন-_ 
ইনি অ-প্রক্কতি-বিকৃতি | ইহা হইতে বুঝ যায় যে সাংখ্য মতে জগতের যুল উপাদান 
কারণ প্রকৃতি । কিন্তু এই প্রকৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে | অন্থমানের সাহীষ্যেই 


৪৮ স্ায়তত্‌ পরিক্রম। 


ইহাকে সাধন করিতে হয় । কিন্তু এই অন্ুমাঁনটি কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে প্রথমে সাংখ্য দর্শনে সব, রজঃ ও তমঃ নামক 
গুণ তিনটির কিভাবে কল্পনা কর। হয়, এবং তাহার পর 
কার্য ও কারণের সম্বন্ধ লইয়া! কি বলা হয়, তাহ। দেখিতে হয় । 

সাংখ্যাঁচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে জগতের প্রত্যেকটি জড় পদার্থ স্থখ, দুঃখ 
ও মোহস্বরূপ | যেমন, মৈত্রের সত্যধতী নামী নয়-বিনয়-বিলাস লীলাবতী ভাষা, 
স্বামীর সখের কারণ, সপত্বীগণের দুঃখের কারণ এবং চৈত্র প্রভৃতি বহু যুবকেরই 
মোহের কারণ | সত্যবতীর সকাশে মৈত্রের অন্তঃকরণে 
সপ্ত স্থখ ব্যক্ত হয় বা সবগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং 
তিনি নিজের স্বখময় অবস্থার অনুভব করেন। এইরূপ সত্যবতীর সকাশে সপত্বী- 
গণের অন্তঃকরণে ুপ্ত দুঃখ ব্যক্ত হয় বা রজো গুণের প্রাদুর্ভাব হয়। চেত্র প্রভৃতি 
যুবকগণের অন্তরেও এইরূপে তমোগুণের প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে | তাহা হইলে 
দেখ! যাইতেছে যে সত্যবতী মেত্র প্রভৃতির অন্তঃকরণে সব্বাদি গুণের অভিব্যক্তি 
কারণ | এখন, যেমন পুষ্প প্রভৃতি পাখিব বলিয়াই পাঁধিব দ্বাণেন্দিয়ের সহিত 
সন্িকৃষ্ট হয়, যেমন রূপ তৈজস বলিয়াই তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্গিকুষ্ট হয়, 
সেইরূপ সকল ক্ষেত্রেই সদৃশ কারণ হইতেই সদৃশ কার্ষের অভিব্যক্তি হয়। সত্যবতী 
স্বয়ং স্ব, রজং ও তম:, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহম্বরূপ বলিয়াই মৈত্র প্রভৃতির 
অন্তঃকরণে সুখ প্রভৃতির অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারেন | এইরূপ সকল জড় 
পদার্থের ক্ষেত্রেই | সকল জড় পদার্থ ই সুখ, ছুঃখ ও মোহাত্মক বা! ব্রিগুণময় | 
এখন. সকল দৃশ্য জড় পদার্থ ই ত্রিগুণময় বলিয় তাহাদের যূল কাঁরণকেও মে এইরূপ 
হইতে হইবে, তাহা কি বল। যায় না? 

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে কোনও কায এবং তাহার উপাদান কারণের 
মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিছ্যমান তাহা আলোচন। করিয়া দেখিতে হয় | কার্য- 
কারণ সম্বন্ধের কার্য এবং কারশ এই ছুইটি সম্বন্ধী | এখন, কার্ধকে আমরা সৎ পদার্থ 
বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, আবার অসৎ পদার্থ 
বলিয়াও কল্পনা করিতে পারি | এইব্ূপ কারণকেও 
আমরা সং অথব। অসৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি । সুতরাং কার্ষের সহিত তাহার 
উপাদান কারণের সম্বন্ধ প্রপঙ্গে, আমর! প্রথমেই চাঁরিটি পক্ষ পাঁই | যেমন (১) 
অসৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (২) অসৎ কারণ হইতে সৎ কার্য উৎপন্ন 
হয়; (৩) সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয় এবং (৪) সৎ কারণ হইতে সৎ 
কার্ধ উৎপন্ন হয়। আবার অসৎ বলিতে অলীক ব1 অভাব ব1 ব্যবহারিক তন্বও, 


মুল কারণ প্রকৃতি অনুমেয় । 


সাংথোর জ্রিগুণতত্ 


কাধ-কারণ 'ন্ত 


পরিণামবাঁদ ৪৯ 


বুঝা হয় বলিয়া আমর এই চাঁরিটি পক্ষ হইতে যষোলটি পক্ষ লাভ করিতে পারি । 
পুনরায় অপৎ বলিতে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ কিন্তু উৎপত্তির পর সৎ পদার্থকেও বুঝা 
হয় বলিয়া, এবং সৎ বলিতে অসৎ বলিতে যাহা বুঝ! হয় না তাহা বুঝা যাইতে 
পারে বলিয়া এবং অনেক দর্শনে পারমাধিক সৎ ও ব্যবহারিক সৎ বলিয়। ধিবিধ 
সত্ত। মানা হয় না বলিয়ণ, এই প্রপঙ্গে যে কি বিপুল সংখ্যক পক্ষ হইতে পারে, তাহ! 
সহজেই কল্পনা করিতে পারা যাঁয় । এখন এই বিপুল সংখ্যক পক্ষগুলির মধ্য হইতে 
আচার্যগণ নিম্নলিখিত কয়টিকেই বিশেষ করিয়া আলোচনার পক্ষ করিয়াছেন । 

(১) অভাঁবরূপ ( উপাদান ) কারণ হইতে ভাবরূপ বা সৎ কার্য উৎপন্ন হয় 
(২) পাঁরমাথিক সৎ কারণ হইতে ব্যবহারিক সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (৩) সৎ 
(পারমাথিক ইত্যাদি বিশেষণের কোনও প্রয়োজন 
নাই) কারণ হইতে উৎপত্তির পূর্বে অপৎ, কিন্তু উৎপত্তির 
পর সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; এবং (৪) সৎ ( পাঁরমাধিক ইত্যাদি বিশেষণ ব্যর্থ) 
কারণ হইতে সৎ কার্য উৎপন্ন হয় | 

প্রথম পক্ষটি অনেক বৌদ্ধ দর্শনাঁচার্য সমর্থন করিয়। থাকেন | এই পক্ষটিকে 
আমর1 অপৎ কারণ বাদ আখ্যা দিতে পারি | এই মতে অভাব হইতেই ভাব 
পদার্থ উৎপন্ন হয় । আমর অনেকেই বলিয়া থাকি যে বীজ হইতে অর্থাৎ 

ভাবরূপ পদার্থ হইতে, অগ্কুর, বা ভাবরূপ কার্য পদার্থ, 
৬ না উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পক্ষের সমর্থকগণ ইহা স্বীকার 

করেন না । তাহারা বলেন যে বীজ বা কোন ভাব 
পদার্থ হইতেই অস্কুর ব1] কোন ভাব পদার্থ যে উৎপন্ন হয় তাহা বল। যায় না। 
কারণ, বীজের উপমর্দন ব। বিনাশ না হইলে যে কোনও অস্কুর উৎপন্ন হইতে 
পাঁরে না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অগ্কুরের উৎপত্তি যদি বীজের 
বিনাশের অপেক্ষা না করিত তাহা হইলে গৃহস্থিত বীজ, যে বীজ মৃত্তিকা সলিল 
প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হয় নাই সেই বীজ হইতেও অস্কুর উৎপন্ন হইত | বস্তুতঃ 
বীজনাশের পূর্বে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা কাহারও ইষ্ট নহে । তাই 
বীজনাশের পর, বীজাভাবের সৃষ্টি হইবার পর, যে অস্কুর উৎপন্ন হয় ইহাই বলিতে 
হয়। সতরাঁং, আরও বলিতে হয় যে, অস্কুরের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বীজের 
কোনও সত্ভা থাকে না, তাহ অভাবে পর্যবসিত হয়, এবং সেই অভাব হইতেই, 
অর্থাৎ দেই অভাঁবকেই উপাদান কারণ করিয়। অঙ্কুর উৎপন্ন হয় । অঙ্কুর যেমন 
বীজাভাবকেই উপাদান কারণ করিয়। উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পট প্রভৃতি পদার্থ, তস্ত 
প্রভৃতি পদার্থের অভাবকেই উপাঁদান করিয়া উৎপন্ন হয় । পট প্রভৃতির উৎপত্তির 
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ক্ষেত্রে তন্ত প্রভৃতির বিনাশ হইয়। থাঁকে, এবং সেই বিনাশ হইতেই পট প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। ইহা অবশ্য সত্য যে তম্তর যে নাশ হয়, বা তন্ত্নাশরূপ অভাব হইতে 
যে পটের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাঁই নাঁ। কিন্তু সেইজগ্য অমর যে 
ইহা অস্বীকার করিব তাহ। হইবে না । কারণ, যেমন অঙ্কুর বীজনাঁশরূপ অভাব 
হইতে উৎপন্ন হয়, পট প্রতৃতিও সেইরূপ তন্ত প্রভৃতির অভাব হইতে উৎপন্ন 
হয়, এই অনুমানের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে পারা যাইবে । সংক্ষেপে বৌদ্ধমতে 
অসৎ কারণ বা অভাবরূপ উপাদান কারণ হইতেই সকল ভাব কার্য উৎপন্ন 
হুইয়] থাকে । 
সাংখ্যাচার্গণ অসৎ কারণ বাদ স্বীকার করেন না । তাহীদের মতে অভাব 
হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না । বীজাদির বিনাশের ফলে অস্কুরাঁদির 
উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু সেইজন্য আমরা বলিতে পারি 
পো নি না যে ব'জাঁদির বিনাশ হইতেই অঙ্ধুরাদি উৎপন্ন হয়। 
অবশ্য কোনও পদার্থের ধ্বংস যদি নিরন্বয় হইত, কে'নও 
কিছু বিনষ্ট হইয়! গেলে যদি কেবল অভাবই পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে অভাব 
হইতেই যে ভাবের তৃঠি হইতেছে তীহা! বল! সম্ভব হইত | যেমন বীজনাঁশের অর্থ 
যদি নিছক শৃন্ততা হইত, তাহা হইলে বীজনাঁশের ফলে অস্কুরের উৎপত্তির অর্থ 
বীজনাশ নামক অভাঁব হইতে অস্কুরের উৎপত্তি হইত। কিন্তু নিরন্বয় ধ্বংস প্রসিদ্ধ 
নহে । আমরা কেহ কখনও দেখি নাই যে কোন কিছু যখন বিনষ্ট হ্ইয়। যায়, তখন 
নিছক শৃম্যতাই পড়িয়া থাকে । বরং আমর] ইহার বিপরীত ব্যাপারই লক্ষ্য করি। 
আমরা দেখি যে যখন কোন কিছু ধ্বংস হইয়া যাঁয়, তখন অনেক ভাব পদার্ঘও 
পড়িয়। থাকে ! যেমন, কাপড় ছি'ড়িয়া যায়, কতা থাকে; ধুপ পুড়িয়া যাঁর, ছাই 
থাকে; ঘট নষ্ট হয়, কপাল থাকে ইত্যাদি । অতএব কোন ধবংসই নিরন্বয় নহে। 
বন্ততঃ প্রত্যেকটি জন্ত দ্রব্যই তাহার অবয়বগুলির এক একটি বৃযৃহ বা বিষ্যাস | এই 
ব্যুহের ধ্বংস হইলেই দ্রব্যটি ধংস হয়, কিন্তু তাহার আরবৰক অবয়বগুলি থাকিয়া 
যায়। বীজের ধবংস নিরহ্য় নহে । বীজ বিনষ্ট হয়, কিন্ত তাঁহার আরবক অবয়বগুলি 
থাকে । এ অবয়বগুলির বীজরূপ ব্যৃহ বিনষ্ট ন! হইলে উহাঁরা কোন অভিনব বু 
রচনা করিতে পারে না । স্থতরাঁং বীজনাশ না হইলে অস্কুরের উৎপত্তি হয় না। 
বীজের বিনাশ অগ্কুরের উৎপত্তির জঙ্য প্রয়োজন | কিন্তু সেইজন্য আমর বলিতে 
পারি না ঘে এই নাশ হইতেই অস্কুর উৎপন্ন হয় । অস্কুর প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয়, 
বীজের অবয়বগুলি হইতে | সত্য কথা বলিতে কি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি 
হইলে অভাব সর্বত্রই স্থলত বলিয়! সর্বত্রই সর্বকার্ষের উৎপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ 
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(কোনও বস্তর ধ্বংস যদ্দি নিরন্বয় হয়, বা কোনও বস্তর বিনষ্ট হইয়া! যাওয়া! যদি 
সর্বথা বিনষ্ট হইয়া যাওয়া! হয়, তাহা হইলে বট বীজের বিনাশ হইতে আত্বীজের 
বা অন্ত কোন কিছুরই বিনাঁশের কোন বিশেষ থাঁকিতে পারে না । এই জন্তই 
বটবীজের বা কোন কিছুর বিনাশ হইতে আমর] আত্মাস্ুরের উৎপত্তির আশা করিতে 
পারি | কিন্তু এইরূপ আশা অপং-কারণবাদীরাও করেন না| আঘম্র বুক্ষের আশা 
থাকিলে তাহারা আত্বীজই ভূমিতে প্রোথিত করেন । সেই জন্ত সর্বথা বিনষ্ট বীজ 
হইতে বা অভাবরূপ উপাদান হইতে যে অঙ্কুরাদি ভাব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা! বল। 
যায় নাঁ। বস্ততঃ অভাব নিরুপাখ্য বা স্বরূপ রহিত ও তুচ্ছ১ বলিয়া! কোনও 
কার্ষেরই উৎপত্তি অভাব হইতে হইতে পারে না | শশক-বিষাণ যেমন তোমার 
দেহে আঘাত হানিতে পারে না, বা গগন-কমল যেমন তোমার দেব পুজায় ব্যবন্ৃত 
হইতে পারে না, ঠিক তেমনই স্বরূপ রহিত অভাব হইতেও কোন কার্যই উৎপন্ন হইতে 
পারে না। অপৎংকারণবাদ গ্রাহা নহে। 
ম্তায় দর্শনেও অসংকারণবাদ স্বীকার করা হয় না । ন্ায়াচার্যগণ অবশ্য 
অভাবকে তুচ্ছ ব1 কাঁরণতা-বিহীন পদার্থ বলিয়া মনে করেন ন1। তাহাদের মতে 
আমরা হ1 বলিয়া অভাবের নির্দেশ করিতে পারি 
৮ ঠা না, কিন্ত না, লাই বলিয়া পারি | বিধিরূপে অভাব 
জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্ত নিষেধরূপে হয় । শুধু 
তাহাই নহে। অভাব কারণও হইতে পারে ৷ কারণ, কারণ বলিতে নিয়ত পূর্বভাবী 
পদার্থ ই বুঝ] হয়, এবং অতাব নিয়ত পূর্বভাবী হইতে পারে | বস্ততঃ আকাশ 
ক্রিয়াহীন হইলেও যেমন নিজের অবস্থিতির দ্বারা শব্দের কারণ হইয়া থাকে, 
অভাবও তেমনই ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের অবস্থিতির দ্বার কারণ হইতে পারে । 
সংক্ষেপে ন্যায়াচার্ষগণের মতে অভাব তুচ্ছ বা স্বরূপ রহিত পদার্থ নহে | ভাব 
পদ্দার্থগুলিও যেমন পদীর্থ, অভাবও তেমনই পদীর্থ | পদার্থ হিসাবে ইহাদের 
মধ্যে কোন বৈষম্য নাই | এমন কি দ্রব্যাদি ভাব পদার্থ যেমন কারণ হইতে 
পারে, অভাবও তেমনই কারণ হইতে পারে | তবে অভাবগত কারণতা কেবল 
নিমিত্ত কারণতাই হইতে পারে | অভাবের পক্ষে উপাঁদান কারণ, বা সমবায়ী কারণ 
হওয়া সম্ভব নহে ; এবং সেই জন্যই অসংকারণবাদ গ্রাহা নহে । অসংকারণ- 
বাদীর বীজের বিনাশকে অগ্কুরের উপাদান কারণ বলেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের 
অতে বীজাদির বিনাশ অঙ্কুরাদি কার্ষের সহকারী বা! নিমিত্ত কারণ। বীজনাশের 
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পর যে অন্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা স্তায়াচার্যগণ স্বীকার করেন | কিন্ত বীজনাশরূপ 
অভাব যে অন্কুরের উপাদান কারণ, ইহা তাহারা স্বীকার করেন ন] | সাঁংখ্যা- 
চার্যগণের স্তাঁয় তাহারাও নিরন্বয় ধবংসে বিশ্বাস করেন না | তাহারাও বলেন যে 
বীজের অবয়বগুলির পূর্বস্যুহ বা৷ বীজরূপ ব্যুহ বিনষ্ট হইয়৷ যে নূতন ব্যুহ বা পরস্পর 
সংযোগ জন্মে, তাহা হইতেই অক্কুরের উৎপত্তি হয়| বীজের ধবংস হইতেই অগ্কুরের 
উৎপত্তি হয় না। শুধু তাহাই নহে | বাঁজের বিনাঁশই অস্কুরের উৎপত্তির কারণ 
হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাঁহা হইলে বীচুর্ণ হইতেও অস্কুরের উৎপত্তি 
হইত । বীজচুর্ণ হইতে অন্বুর উৎপশ্ন হয় না! কিন্তু মৃত্তিকা সলিল প্রভৃতির সংযোগ 
জন্য বিনষ্ট বীজ হইতে অস্কুরের উৎপত্তি হয়| এই বৈষম্যের কারণ কি? একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝিতে পার! যাঁয় যে অঙ্কুর বীজনাশ হইতে উৎপন্ন না হইয়া! বীজের 
বিনাশের পর বীজাবয়বর্ডলির যে অভিনব ব্যুহ উৎপন্ন হয়, সেই অভিনব ব্যুহ 
হইতেই উৎপন্ন হয় | শিলের উপর নোঁড়াঁয় করিয়া যখন বীজকে চূর্ণ করা হয়, 
তখন অস্কুরান্কূল এই বুহ উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সলিলাদির সংযোগে 
যখন বীজ বিনষ্ট হয় তখন এই ব্যুহ জন্মলীভ করিতে পাঁরে | তাই বীজের বিনাশের 
পর তাহার অবয়ব সমূহ হইতে যে নূতন বাহ উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই অঙ্কুর যে 
উৎপন্ন হয়, ইহাই বলিতে হয়। বীজীভাঁব অঞ্লুরের উপাদান কারণ নহে। বস্ততঃ 
দ্রব্য পদার্থ ই উপাদান ব1 সমবায়ী কারণ হইতে পারে । কোনও অভাব পদার্থের 
পক্ষে সমবাঁয়ী বা অসমবায়ী কারণ হওয়া সম্ভব নহে। বীজাদির অভাব অন্কুরাদি 
কার্ষের পিমিত্ত কারণই | অভাবরূপ উপাদান কারণ হইতে ভাব কার্য উৎপন্ন 
হইতে পারে না । অসৎকারণবাঁদ বিচীরসহ নহে। 
প্রথম পক্ষটি বা অসতকারণবাদ থে বিচারসহ নহে তাহ! আমরা দেখিলাম । 
এখন, দ্বিতীয় পক্ষটি বিচারসহ কিন! তাহ দেখা যাঁউক ! এই পক্ষটিকে সৎকাঁরণবাদ 
বা বিবর্তবাদ আখ্যা দেওয়। যাইতে পারে । অধ্বৈতা- 
তত চার্যগণ এই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন | তাহাদের 
মতে ঘট পট প্রভৃতির দৃশ্য জগৎকে সৎ বলা যায় না। 
তুচ্ছ বা অলীক না! হইলেও ইহার কোন পারমাঁধিক মূল্য নাই । স্বপ্নীবস্থায় আমরা 
যাহা অনুভব করি, স্বপ্নকালে তাহা যে মিথ্যা এই জ্ঞান আমাদের হয় না। 
শুক্তিতে যখন আমাদের রজতবুদ্ধি হয় তখন এই রজত ঘে মিথা। রজত, এইরূপ 
কোন বোধ আমাদের থাকে না । কিন্ত স্বপ্ন যখন ভাঙিয়া যায়, যখন আমর। 
জাগিয়া উঠি তখন আমরা স্বপ্নে অনুভূত পদার্থগুলি যে মিথ্যা তাহা বুঝিতে 
পারি। শুক্তি বা অধিষ্ঠানবুদ্ধি যখন হয় তখন পূর্বান্ুতৃত রজত যে মিথ্যা, তাহা! 
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জানিতে পারি । এইরূপ ঘট পট!দির দৃশ্য জগৎ বা] প্রপঞ্চ যতদিন ন। ব্রহ্মজ্ঞান, 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হয় ততদিন পর্যন্ত সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রন্মজ্ঞান হইলে 
ইহা ঘে সত্য নহে তাহ! বুঝিতে পারা যায় শুক্তিতে প্রত্তীত রজত যেমন প্রতীতি- 
মাত্রশরীর বা স্বপ্ন পদার্ঘগুলি যেমন জ্ঞান কালেই থাকে এই প্রপঞ্চও তেমনই 
প্রতীতি মাত্র শরীর ৷ ইহ! প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে নাই | রজত 
জ্ঞানের কারণ যেমন কর্ত1 প্রভৃতির রণগার্দি দোষ, স্বাপ্ন জ্ঞানের কাঁরণ যেমন নিদ্রা 
নামক দোষ, এই প্রপঞ্চ প্রতীতির কারণও তেমনই অনাদি অবিদ্যা নামক দৌষ। 
শুক্তিরজত যেমন শুক্তির বিবর্ত, এই প্রপঞ্চও তেমনই ব্রদ্ষের বিবর্ত | অর্থাৎ বস্তর 
সহিত যে অন্যথ। প্রথা! বা] অনারূপ জ্ঞান, তাহা বিকাঁর এবং বস্ত না থাঁকিয়াও 
যে অন্যরূপ জ্ঞান তাহা বিবর্ত | দধি দুর্ধের বিকার, ঘট মৃত্তিক'র বিকার, কুগুল 
প্রভৃতি অলঙ্কার স্বর্ণের বিকার, ভক্ম ভস্মীভূত রচ্ছুর বিকার । শুক্তিরজত শুক্তির 
বিবর্ত, রঙ্ঞুপর্প রজ্জুর বিবর্ত এবং প্রপঞ্চ ব্রদ্ধের বিবর্ত। প্রতীয়মান শুক্তিরজত 
যেমন প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্ত আসলে নাই, প্রতীয়মান প্রপঞ্চও তেমনই 
প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু আসলে নাই | শুক্তিরজত যেমন অধিষ্ঠান শুক্তির 
বিবর্ত, প্রপঞ্চও তেমনিই অধিকারী ব্রদ্ধের বিবর্ত। অতএব প্রপঞ্চ বন্ধ্যাদুহিতার 
ভ্রবিলাসের স্াঁয় অলীক না হইলে, সৎ নহে । ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে বটে 
কিন্তু পারমাথিক সত্ব। নাই। স্থতরাং প্রপঞ্চরূপ কার্ধকে অসৎ বল] যায়। কিন্তু 
ইহার কারণ ব1 অধিষ্ঠীনকে অসৎ বলা যায় না । আরোপিত পদার্থের সত্তঅপেক্ষা 
কারণরূপ অধিষ্ঠানের সত্ব! উৎকষ্টই হইয় থাকে । শুক্তিরজতের সত্তা মিথ্যা, প্রতি- 
ভাপিক, কিন্তু শুক্তির সত্তা ব্যবহারিক । কারণরূপ অধিষ্ঠানের সত্ব! অধ্যস্তের সঙার 
সমান উৎকৃষ্ট এই দৃষ্টান্ত নাই। বরং অধিষ্ঠানের সত্তা যে অধ্যন্তের সত্তা অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট এই দৃষ্টান্তই সুলভ। সংক্ষেপে, অধ্যন্ত ধা৷ প্রপঞ্চ ব্যবহারিক ভাবে সত্য 
হইলেও, অধিষ্ঠান বা! ত্রন্ম পারমাথিক ভাবেই সত্য । বস্ততঃ ব্রদ্ধের সত্বাই পার- 
মাঁথিক, অন্ত সকল সত্তা অপারমাথিক। অতএব, প্রপঞ্চের কারণ ব। অধিষ্ঠান 
পাঁরমাথিক সং, কিন্ত প্রপঞ্চ ব! কার্য অসৎ ব1 ব্যবহারিক স্ৎ। পাঁরমাধিক সৎ 
কারণ হইতেই বিবর্ত বা ব্যবহারিক সৎ কার্য উৎপন্ন হয়। 
সাংখ্যাচার্যগণ এই বিবর্তধাদ বা সৎ-কাঁরণবাঁদ স্বীকার করেন ন1। তীহাদের 
চিরারার মতে এই প্রপঞ্চ যে মিথ্যা! এই কথার কোন প্রমাধ 
(পারার) নাই। শুক্তিরজতকে আমরা মিথ্যা বলি। কারণ এই 
রঙ্তজ্ঞানের পর ইহ! শুক্তি, রজত নহে, এইরূপ জ্ঞান, 
পূর্বজ্ঞীনকে বাধিত করে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উদয় হয়। শুক্তিরজত বদি বাধিত 
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না হইত, বাধজ্ঞানের যদি উদয় না হইত তাহা হইলে শুক্তিতে রজতের জ্ঞানকে 
মিথ্য। বলিতে পারা যাইত নাঁ। এমন, সাংখ্যাঁচার্গণ বলিয়া থাকেন ষে প্রপঞ্চ 
সম্বন্ধে কাহারও কখনও বাধজ্ঞান হয় ন1। মৃত্তিকাতে আমাদের যে মৃত্তিকাবুদ্ধি 
হয়, তাহা কখনও ইহা মৃত্তিকা নহে, ব্রহ্ম, এইরূপ বুদ্ধির ধ্বার] বাধিত হয় না। এ 
মৃত্তিকা যতদিন ন। বিকার প্রাপ্ত হয়, যতদিন ন। ঘট প্রভৃতি দ্রব্য রূপে পরিণত হয় 
ততদিন আমাদের মৃত্তিকা-বুদ্দিই হইয়া থাকে | পরে ইহা যখন বিকার প্রাঞ্ধ হয়, 
অর্থাৎ মৃত্তিক1 হইতে ঘট প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তখন আমাদের ঘটাদি বুদ্ধি 
হয়। কিন্তু এই ঘটি বুদ্ধির দ্বার] এ মৃত্তিকাদি বুদ্ধি বাধিত হয় ন]। মৃত্তিকা 
বুদ্ধির পর ঘটবুদ্ধি, শুক্িরজত বুদ্ধির পর শুক্তি বুদ্ধির মত নহে । শুক্তি রজত রূপে 
ভাপমান হইয়াছিল ইহ। আমরা বলি । কিন্তু ঘটাদি মৃত্তিকাক্কপে ভাঁপমান হইয়াছিল, 
ইহা? অমর] কেহই বলি না। সেইরূপ ইহ রজত নহে এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় ইহ] 
প্রপঞ্চ নহে, এইরূপ জ্ৰানও কাহারও হয় না । সেইজন্য প্রপঞ্জের সত্তা যে কেবল 
ব্যবহারিক তাহা বলা যায় না । প্রকৃত পক্ষে ব্রন্দে প্রপঞ্চ কেমন করিয়|! আরোপিত 
হইবে ? শুক্তিতে রজতের আরোপ সম্ভব ৷ কারণ শুক্তির সহিত রজতের বহু বিষয়ে 
সাদৃশ্য আছে। কিন্ত ব্রদ্বের সহিত প্রপঞ্চের কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। বস্তৃত: 
ইহার অত্যন্ত বিসৃশ। ব্রহ্ম চিন্ময় এবং প্রপঞ্চ জড় | তমঃ এবং প্রকাশের মধ্যে 
যেমন অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে, ইহাদের মধ্যেও ঠিক তেমনই অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য 
আছে »প্রকাশে যেমন অন্ধকারের আরোপ সম্ভব নহে, ব্রদ্ষেও তেমনই প্রপঞ্চের 
আরোপ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রপঞ্চকে অধ্যস্ত বা মিথ্য! বলার কোন কারণ নাই । 
পারমাথিক সৎ কারণ হইতে ব্যবহারিক সৎকার্য উৎপন্ন হয়, এই মত বিচার 
সহ নহে। 

হ্যাঁয়দর্শনেও সতকারণবাদ স্বীকার কর? হয় ন]1 স্যায়মতেও প্রপঞ্চের কেবল 
ব্যবহারিক সত্তাই আছে. ইহা অসিদ্ধ। বস্তুতঃ ন্যাঁয়মতে সত্তাকে পারমাথিক ও 
ব্যবহারিক এইভাবে ভাগ করিবার কোনও অর্থ নাই। 
কোনও অন্থভব যথার্থ কিনা, তাহ! শেষ পর্যন্ত ব্যব- 
হারের দ্বারাই স্থির কর। হয় । সুতরাং ব্যবহারসিদ্ধ 
সত অতিক্রান্ত সত্তার কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না । অদ্বৈতাচার্ষগণ যাহা তিন কালেই 
অবাঁধিত, তাহার সত্তাকেই পারমাথিক সত্তা বলিয়া থাকেন । কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের 
মতে কোন কিছু সং হওয়ার অর্থ এই নহে যে ইহা তিন কালেই অবাঁধিত থাকে । 
ভাহাদের মতে যাহা সত্রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই লৎ। ঘটও সৎ পটও সৎ আবার, 
ঈশ্বরও সৎ। বস্ততঃ একান্ত তুচ্ছ বা অলীক বলিব কাহাকে ? শশক-বিষাঁণ, গগন- 


সংকারণবাদ খণ্ডন 
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কমল, বন্ধ্য ছুহিতার ভ্রবিলাস প্রভৃতিকে আমর1 অলীক বলি। কিন্তু ইহারা কি 
একান্ত অলীক ? ইহাদের কি খণুশঃ প্রসিদ্ধি নাই ? শশক-বিষাণ অলীক হইলেও 
শশক এবং বিষাণ অলীক নহে । বন্ধ্যা ছুহিতার ভ্রবিলাস অলীক হইলেও বন্ধ্যা, 
ব1] দুহিতা বা ভ্রু, বা তাহার বিলাস যে প্রসিদ্ধ ইহা আশ্রমবাপী খষিগণও 
জানেন । অতএব কোন কিছুকেই একেবারে অলীক বলা যায় না। সবথ। অসৎ 
বলিয়া কোন কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ মিথ্য] বিষয় বলিয়াও কোন বিষয় 
থাঁকিতে পারে না। শুক্তিতে রজত জ্ঞান মিথ্যা, কিন্ত সেইজন্য বলা যায় না যে 
এই জ্ঞানের বিষয় যে রজত তাহা মিথা। : শত্য বিষয়ের জ্ঞান সত্য এবং মিথ্যা 
বিষয়ের জ্ঞান মিথ্যা এইরূপ কোনও কথা বলা যায় না। বিষয় দোষে জ্ঞান মিথ্যা 
হয়, এই নিয়মের কোন উপপত্তি নাই। শুক্তিতে প্রতীত রজত মিথ্যা রজত নহে । 
ইহা দেশীন্তরীয় কালান্তরীয় রজত মাত্র । ইহার জ্ঞান এইজন্য মিথ্যা যে এই জ্ঞানে 
যেখানে যে সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান হইয়াছে সেখানে সে সম্বন্ধে তাহা নাই । শুক্তিতে 
যখন রজতের জ্ঞান হয় তখন রজতত্ব যে ইদং এ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান রহিয়াছে 
এই জ্ঞানই হয় । কিন্তু প্রক্কতপক্ষে ইদংএ রজতত্ব সমবায় সম্বদ্ধে বর্তমান থাকে না। 
সেই জগ্তহ অর্থাৎ ইদং, সমবাঁয় এবং রজতত্ব প্রসিদ্ধ পদীর্ঘ হইলেও, ইহ রজত এই 
জ্তাঁন মিথ্য1 | বিষয় দৌঁষে, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন কোনও মায়াময় রজতকে বিষয় 
করার জন্ত যে এই জ্ঞান মিথ্যা হইয়াছে তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
ক্রতরাং শ্তীয়াঁচার্যগণের মতে কোন কিছুর মিথ) প্রতীতি তাহার মিথ্যাত্বের জ্ঞাপক 
নহে। যাহা সত্য সত)ই মিখ্য। তাহার মিথ্যা] জ্ঞানও হইতে পারে না। যাহার 
কোনও দিন কোন সত্য জ্ঞান হয় নাই তাহার কোন মিথ্যা জ্ঞানও কখনও হইতে 
পারে না। আমার যদি কোনদিন বাস্তব রজতে যথার্থ রজত বুদ্ধি ন! হয় তাহ। 
হইলে কোনও দিনই আমার শুক্তিতে ব৷ অন্যত্র কোথাও অযথার্থ রজত বুদ্ধি 
হইবে না। সুতরাং প্রতীয়মান প্রপঞ্চকে যদি আমর] মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় 
বলি, তাহ! হইলে আমাদের আরও বলিতে হইবে যে প্রপঞ্চ সত্য সত্যই মিথ্যা 
নহে, বা আমাদের কখনও কখনও বাস্তব প্রপঞ্চে যথার্থ প্রপঞ্চ বুদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা 
বলাও যাহা আর এই প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে ইহা বলাও তাহা। অতএব অধিষ্ঠানরূপ 
পারমাথিক সৎকারণ হইতে বিবর্ত বা ব্যবহারিক সংকার্য উৎপন্ন হয় এই মত 
আদরণীয় নহে। - 

সংকারণবাদ ও অপৎকারণবাদ লইয়া আমর। আলোচনা করিয়াছি। এখন, 
আমর! তৃতীয় পক্ষটি লইয়া! আলোচন। করিতে পারি | এই পক্ষটিকে অসৎ কার্যবাদ 
বলা হয়। স্তাঁয়, বৈশেষিক, মীমীংস। প্রভৃতি দর্শনে এই পক্ষটি সমর্থন করা হয্ন। 


৫৬ হ্যায়তত্ব পরিক্রম। 


এই সকল দর্শনণচার্ষের মতে কার্য প্রাগসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ | উৎপত্তির 
_ পুর্বে কার্য বিদ্যমান থাকিলে কারক ব্যাপারের ছ্বার! 
হ্যায় মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে 
অসৎকার্ধবাদ স্বীকার করে, তাহাকে উৎপন্ন করার কোন প্রয়ৌজনই থাঁকিত না। 
কিন্ত সাংখ্যকারগণ ইহ এখন সাংখ্যাঁচার্ষগণ এই মত গ্রহণ করেন ন1। তাহাদের 
শিনিনিনিনা মতে অসৎ বা অবিগ্ভমান পদার্থের কোঁন উৎপত্তিই 
হইতে পারে না। কার্য উৎপত্তির পূর্বে স্ক্মভাবে কারণে বিছ্বমাঁন থাকে । কারক 
ব্যাপার দ্বারা তাঁহাঁকে প্রকাশিত করা হয় মাত্র । কার্য বলিতে ঠিক উৎপাদিত বা 
যাহা পুবে ছিল না, কাঁরণ বলে হইল, এইরূপ কোন পদার্থ বুঝায় না। যাহা পূর্বে 
অপ্রকাশিত ব! অনভিব্যক্ত ছিল, কারণ বলে প্রকাঁশিত বা অভিব্যক্ত হইল, এইরূপ 
পদার্থই বুঝায় | এইরূপ, কারণ বলিতেও উৎপাদক বুঝায় না, বুঝাঁয় প্রকাশক বা 
অভিব্যগ্জক। সংক্ষেপে সাংখ্যমতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কোনও অবিদ্ধমাঁন পদার্থ 
নহে, পরন্ত স্ক্মরূপে কারণ শরীরে বিছ্বমান কোনও পদীর্থ। 
এই পক্ষটিই চতুর্থ পক্ষ | ইহাকে সংকার্ধবাঁদ আখা। দেওয়। হয়। সাংখ্যাচার্যগণ 
এই পক্ষটি সমর্থন করিয়া! থাকেন । তাহাদের মতে 
অসৎ বা অবিদ্বমান পদণর্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। 
কারণ উৎপত্তির অর্থ হইল সত্তার সহিত সম্বন্ধ এবং দুইটি সৎ বা বিগ্ধমান পদার্থের 
মধ্যেই সম্বন্ধ হইতে পারে | কোনও অসৎ বা অবিদ্মণন পদার্থের সহিত কোনও 
বিছ্ভমণন পদার্থের বা সত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
ইত রি তি. কোনও বন্ধ্যা দুহিতার ভ্রবিলাসে ত্রিভূধনে কেহ কখনও 
যৌবন চঞ্চল হয় না| বা কোনও নয় বিনয় বিলখস 
লীলাবতী কামিনী কোনও বন্ধ্যাপুত্রের অন্ুর্ণণিণী হয় ন1। কোনও সম্ন্ধের 
কোনও স্বন্ধবী যে অপৎ হইবে তাহা বল। যায় না । অন্যরূপে প্রকাশ করিয়। বল! 
যাঁয় যে সং ও অসতের মধ্যে, বিদ্কমান ও অবিগ্তমান পদার্থের মধ্যে কোন মশ্বন্ধ 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং অসতের উৎপত্তি ব1 সতাঁর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে 
ণ1। অপৎকার্ষবাদ গ্রানথ নহে। 
অদতের কোনও উৎপত্তি সম্ভব নহে। নিপুণতম শিল্পীও যেমন পীতকে নীল 
করিতে পাঁরেন ন1, ঠিক তেমনই কেহই অবিদ্যমীনকে বিগ্ভমান করিতে পারে না। 
এখন হয়ত তুমি বলিতে পার যে যাহ একান্ত অপৎ তাহার কোন উৎপত্তি না 
হইতে পারে, কিন্তু ঘটাদি কার্য একান্ত অসং নহে। ইহা উৎপত্তির পূর্বে অসং 
হইলেও উৎপত্তির পরে সৎ হয়। এবং পেইজন্য বলিতে পাঁর। যায় য়ে সতাবিশিষ্ট 
ঘট উৎপক্তির পূর্বে বিদ্যমান ন! থাঁকিলেও অসত্তাবিশিষ্ট ঘট থাকে এবং কুস্তকারাঁদি 


সাংথা মনত 


পরিণামবাদ ৫৭ 


কারক ব্যাপারের দ্বারা তাহা সত্তাঁবিশিষ্ট হয়| কার্য একান্ত অদৎ নহে, প্রীগসৎ 
মাত্র । অতএব তাহার উৎপত্তি হইতে পারে । অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় 
যে অসৎ কার্যবাদীগণ অসতের সহিত সত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে ন]৷ বলিয়! উৎপত্তির 
চি যাহার পূর্বে কার্য যে কোন ন! কোন ভাবে কারণে থাকিতে 
অসন্থারূপ ধর্মদ্বয়ের আশ্রয় বাধ্য, সৎকার্যবাদীগণের এই কথা স্বীকার করিতে 
ইহাও অসৎকা ধরবাদীগণ পারেন । কিন্তু তাহার পর তাহার বলিতে পারেন থে 
বলিতে পারেন না। 
এই কোঁন না কোন ভাবে থাকার অর্থ তিলের মধ্যে 
তৈল যে ভাবে থাকে সেইভাবে থাঁকা নহে | এইরূপ থাকার অর্থ হইল অসত্তা- 
বিশিষ্ট হইয়া থাক ব! অপৎ ঘটরূপে থাকা | এইরূপ পুর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে সাংখ্যা- 
চার্ধগণ বলিয়! থাকেন যে এই কথা হাস্যকর | কারণ উৎপত্তির পূর্বে অসত্তাঁবি শিষ্ট 
ঘট থাকে এই কথার অর্থ কি? ঘটরূপ ধর্মী না থাকিলেও তাহার অসত্বারূপ ধর্ম 
থাকে ? ইহ1 হইতেই পারে না । কারণ ধর্মী যদি না থাকিল তাহা হইলে তাহার 
ধর্য থাকিবে কি করিয়। 1 তাহা হইলে এই কথাটির অর্থ কি, ঘট থাকে না? কিন্ত 
তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? বস্তুতঃ কাঁলভেদে ঘটে সত্তা ও 
অপত্ব। স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পূর্বে এবং উত্তর, এই উভয় কাঁলেই ঘটের 
বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, ব1? অপৎকার্যবাদ যে 'বচাঁরসহ নহে, তাহাই 
বলিতে হয় | ফল কথা, উৎপত্তির পূর্বে ঘট কোন ন1 কোন ভাঁবে থাঁকে ইহ! যদি 
স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আরও স্বীকার করিতে হইবে ম্বে ইহা স্ক্মভাঁবে 
আচ্ছাদিত অবস্থায় তাহার কারণ শরীরে বিদ্ধমান থাকে । অপত্তাবিশিষ্ট হইয়। 
থাকে ব! কালভেদে সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটির আশ্রয় হয়, ইত্যাদি কথার 
অন্য কোনও অর্থ হয় না। 
এখন হয়ত পূর্বপক্ষী বলিবেন যে ঘট প্রভৃতি কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বেই বিদ্যমান 
থাকে, তাহা হইলে কুস্তকাঁরাঁদি কারক ব্যাপারের কোনও অর্থ থাকে না । কাঁরণ 
যাহা বিছ্বমান রহিয়াছে, তাহাকে উৎপাদন করিবার 
চেষ্টা কেহ করে না । আমার করতলে যে আমলকীটি 
রহিয়াছে, তাহাকে আহরণ করিবার জগ্য আমি বৃক্ষশিরে 
আরোহণ করি ন1 | অতএব কুস্তকার প্রভৃতি কারক ব্যাপারের যদি কোন অর্থ 
থাঁকে কার্যকে উৎপন্ন করিবার জন্য যে সকল আয়াপ স্বীকার কর] হয় তাহা যদি 
নিরর্থক ন]। হয়, তাহ। হইলে বলিতে হইবে যে উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্ধমান থাকে 
ন1| অবিদ্ভমান কার্ধকেই উৎপাদন করিবার জন্য আমরা যত্ব করিয়া! থাকি। 
বিদ্মানকে বিছ্চমান করিবার কোনও অর্থই নাই । এইকপ, পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে 


কাধ প্রাগসৎ বলিয়া কারক 
ব্যাপার নিরর্৫ঘক নহে। 


৫৮ হ্যায়তত্ব পরিক্রম। 


সাংখ্যাচার্গণ যাহ! বলেন, তাহার সারমর্ম নিম্নরূপ | কুস্তকারাদি কারক ব্যাপার 
প্রাগসৎ ঘট প্রভৃতিকে বিদ্বমান করিবার জন্য নহে | উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি 
থাকে, তবে আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে । পেই আচ্ছাদন দূর করা প্রয়োজন । কোনও 
লঙ্জাশীল। নববধূর অবগুঠ্ঠন লুণ্ঠন করিয়। তাহারা মুখমগ্ুলকে যেমন অভিব্যক্ত বা 
প্রকাশিত করিতে হয়, সেইরূপ কারক ব্যাঁপারের দ্বার কার্ষের আচ্ছাদন দূর করিয়া 
তাহাকে প্রকটিত বা প্রকাশিত কর] হয় | সংক্ষেপে, প্রীগঞ্সৎ ঘটাদি কার্য কারক 
ব্যাপারের পূর্বে অনভিব্যক্ত থাঁকে_-কারক ব্যাঁপারের দ্বারা তাহাদের অভিব্যক্ত 
করা হয়। যেমন তিলকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার অভান্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিছ্যামান 
তৈলকে প্রকাশিত কর] হয়, যেমন গাতীর উদরে অনৃশ্যভাবে বর্তমান ছুপ্ধকে দোহন 
ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত কর। হয়, ঠিক সেইরূপ উপাদান কারণের অভ্যন্তরে, 
সমভাবে আচ্ছাঁদিতরূপে অবস্থিত কার্ধকে কারক ব্যাঁপারের দ্বার! অভিব্যক্তই 
করা হয়, উৎপন্ন কর] হয় না! । অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্ধ সৎ ; ইহা বলিলে 
কারক ব্যাপার যে নিরর্৫থক তাহা বলিতে হয় না। 
বস্তুতঃ ইহা কোনও প্রাগসৎ কার্ষের কারণ বা উৎপাদক এইরূপ কোন দৃষ্টান্তই 
নাই। কুস্তকার প্রভূতিকে যে এইবপ দৃষ্টান্ত বলিব তাহা হইবে না । কারণ, ইহারা 
হ্যায় মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনীচার্গণের সম্মত হইলেও 
8 সংকার্যবাদীগণের সম্মত নহে । ব্ততঃ কারণ বদি কার্ধের 
ন্্যুক্ত হইয়া কার্ধ উৎপন্ন সহিত সঘন্ধ যুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে 
হব উৎপত্তির পূর্বেই কার্যকে বিদ্মীন থাকিতে হয়। কারণ, 
অসৎ, অবিগ্মান পদার্থের সহিত কাহারও কোন সম্বন্থ 
সম্ভব নহে । এবং কারণ যদি কার্ষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত ন হইয়াই কার্য উৎপাদন 
করিতে পাঁরে তাহা৷ হইলে সকল কাঁরণ হইতেই সকল কার্য উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ 
হয় বা যে কোন কারণ হইতেই থে কোন কার্য যে উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ 
অসম্ভব কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ কুস্তকারাদি যদি ঘটাদির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়াই 
তাঁহাদের উৎপাদন করিয়া! থাকে, তাঁহা হইলে উৎপত্তির পূর্বেও যে ঘট প্রভৃতি পদার্থ 
থাকে তাঁহা বলিতে হয় | কারণ, যাহা অবিদ্ধমাঁন তাহার সহিত কেহই সম্বন্ধ যুক্ত 
হইতে পারে না । কোনও কুস্তকারই খ-পুষ্পের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারে না, 
বা গগনকমলের দ্বার তাহার ইঞ্টদেবের পূজা করিতে পারে না । অতএব বাহার। 
উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি কার্য অসৎ ইহা বলিতে চাহিবেন তীহাদের পক্ষে কারণ 
যে কার্ধের সহিত সন্বন্যুক্ত হইয়াই কার্য উৎপাদন করে, ভাহা বল! চলিবে না। 
কিন্তু ভীহাঁর কি বলিবেন যে সম্বন্বযুক্ত না হইয়াই কারণ কার্য উৎপন্ন করে? 


' পরিপামবাঁদ ৫৯ 


এইরূপ কথা যে তীহার1 বলিয়! ফেলিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য- 
কথ বলিতে কি, ইহাতে তীহাঁদের বিপদ বাড়িয়াই 
ও ও জা যাঁয়। কারণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি যদি ঘট প্রভৃতির সহিত 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত ন1 হইয়! সন্বন্ধযুক্ত না হইয়াই ঘট প্রভৃতির কারণ হয়, তাহ! 
ই হইলে ইহার! যে কেন পটের কারণ হইতে পারে না, 
থাকে না। তাহা বুঝিতে পারা যায় না । কারণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি 
প্রাগমৎ ঘটের সহিত যেরূপ সম্বঙ্কহীন, প্রাগসৎ পটের 
সহিতও তেমনই সম্বন্ধহীন | সেইজস্যয মৃত্তিকা হইতে পট ন] হইয়! কেন যে ঘট হইবে 
তাহ। বুঝিতে পাঁর। যাঁয় না | কোনও নরপতি যখন তাহার অন্তঃপুরে বাঁস করে না 
এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে তাহার মাণিকটি দান করিতে চাহেন তখন কেন যে পেই 
মাণিকটি আমাকে ন৷ দিয়া তোমাকেই তিনি দিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
তুমিও তাহার অন্তঃপুরে বাপ কর না এবং আমিও তাহার অন্তঃপুরে বাস করি না। 
এই ব্যাপারে তোমার এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । স্থতরাঁং তিনি যেমন 
তোমায় তাহার মাণিকটি দীন করিতে পারেন, তেমনই আমায়ও পারেন | এইরূপ 
উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার সহিত ঘটের যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে তাহ হইল্গে 
মৃত্তিকার নিকট অজাত ঘটও যাহা, অঙ্জাত পটও তাহাই | শ্তরাং মৃত্তিকা হইতে 
যেমন ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে, ঠিক তেমনই আবার অন্ত যে কোনও পদার্থের 
উৎপত্তি হইতে পারে | তাই অজাতকার্ষের সহিত সম্বন্বযুক্ত না হইয়াই কারণ যে 
কার্ষের জনক হয় বা হইতে পারে, তাহা বল! যায় না । যিনি ইহ! বলিতে চাহিবেন, 
তাহাকে তৃণ পাঁংশু ব1 বালুকা! হইতে যে রজত, সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, প্রবাঁল প্রভৃতি 
উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ অপস্তব কথ! বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 
এখন হয়ত পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে কারণ কার্ষের সহিত সম্বন্বযুক্ত. ন' 
হইয়াই কার্য উৎপন্ন করে কিন্তু তাহাতে যে কোন উপাদান কারণ হইতে যে যে 
কোন কার্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ আপত্তিকর কথা বলিতে হয় না । কারণ, কোনও 
কারণ যে কার্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ দেই কার্ধই উৎপন্ন করিয়া]! থাকে | যেমন 
কারণ বিশেষে বিশেষে কার্য নু" ্তিকা হইতে ঘট, তত্ত হইতে পট সুবর্ণ হইতে কুগুল 
কুল শক্তি কল্পন! করিয়! উপা- ইত্যাদি যে উৎপন্ন হয়, ইহা দেখিতেই পাঁওয়! যায়। 
দান ব্যবস্থা কি রক্ষা করা সেইজগ্য বিশেষ কারণ হইতেই যে বিশেষ কার্য উৎপন্ন 
৪১৬ হয় তাহা বলিতেই হয়। কিন্ত তাই বলিয়! কারণ 
কারণ বিশেষের গর্ভে যে কার্য বিশেষ আচ্ছাদিত অবস্থায় বাস করে তাহা বলিবার 
কোনও প্রগ্কে।জন নাই | কারণ, কারণে শক্তি বিশেষ বা সামর্ধ্-বিশেষ কল্পন। 


নী হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


করিলেই কাঁজ মিটিয়! যাঁয়। অর্থাৎ যে কাঁরণ যে কার্য উৎপাদনে শক্ত দেই কারণ 
সেই কার্যই উৎপন্ন করে । মৃত্তিকা অজাত ঘটের সহিত সম্বদ্ধযুক্ত ন৷ হইয়া পট 
উৎপন্ন না করিয়া ঘট উৎপন্ন করে কারণ ইহা ঘট উৎপাদনেই সমর্থ । অতএব, যে 
কোন উপাদান হইতে যে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না, তাহার অর্থাৎ উপাদান 
কারণ বাবস্থার উপপত্তির জন্য উপপন্তির পুর্বে কারণ যে প্রচ্ছন্নভাঁবে তাহার 
উপশদান কারণে অবস্থিত থাকে, এইরূপ কথ বলিবাঁর ব1 সৎকার্ধবাঁদ গ্রহণ করিবার 
কোন প্রয়োজন হয় না। 
এইরূপ পূর্বপন্গীর বিরুদ্ধে সাংখ্যণচীর্ধগণের মূল বক্তব্য এই যে কারণগত শক্তি 
বা সামর্থ্য কি অজীতকার্ষের সহিত সম্বন্বযুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, অথবা 
স্বন্বযুক্ত ন৷ হইয়াই করে? যদি প্রথম কল্পটি স্বীকার 
করা হয় তাহা হইলে অজাঁত কার্য যে জন্মিবাঁর পূর্বেও 
থাকে তাহ স্বীকার করিতে হয় । স্তরাং অসৎকার্ধবাদীগণ প্রথম কল্পটি গ্রহণ 
করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার] ছিতীয় কল্পটিও গ্রহণ করিতে পারেন না । 
কাঁরণ, মৃত্তিকাঁতে ঘটান্ুকূল শক্তি যদি ঘটের সহিত সম্ষন্ধহীন হইয়া ঘট উৎপন্ন 
করে, তাহা হইলে তাহা ঘট উৎপস্ন ন। করিয়! পট বা অন্য কিছু যে কেন উৎপন্ন 
করিবে ন। তাহা বুঝিতে পারা যায় ন।। অভএব অপংৎকার্যবাঁদীগণ বিশেষ কারণে 
বিশেষ কাানুকৃল বিশেষ শক্তি কল্পনার দার] যে কারণ বিশেষ হইতে কার্যবিশেষ 
উৎপন্ন হওয়ার বাঁ উপাদান বাধস্থার ব্যবস্থ! করিবেন, তাহা হইবে না! 
প্রকৃত কথা এই যে, উপাদান কাঁরণ ও কার্য অভিন্ন | উপাদান কারণ হইতে 
্ ৃ ৃ কাধের কোন পৃথক সত্তা নাই । পট তন্ত হইতে ভিন্ন 
কারান বাসস ক নহে | ইহারা ষদি পরস্পর ভিন্ন হইত, তাহা হইলে 
ইহাদের পরস্পর অগ্রাপ্ত থাকিত | আমর1 পটটি 
এখাঁনে রহিয়াছে এবং সুতা ওখানে রহিয়াছে, ব1 পটটি রহিয়াছে কিন্তু হুতা নাই 
এইরূপ দেখিতে পাইত'ম | ছুই!ট মেষের মধ্যে পরস্পর অপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়। 
যায় এবং তাহ1দের উভয়েরই নিজন্ব সত্তা আছে । অর্থাৎ একটি মেষ সর্বদাই অপর 
মেষটির শৃঙ্গে তাহার শৃঙ্গ সংযুক্ত করিয়! দণ্ডায়মান থাকে না । এবং আমর? ইহাদের 
যে কোন একটিকে ত্যাগ করিয়৷ অপরটিকে গ্রহণ করিতে পারি | কিন্তু তস্ত ও পটের 
মধ্যে এইরূপ সব্ধন্ধ নাই । পট আছে, অথচ ততন্ত নাই, ইহা আমর] কল্পনাও করিতে 


আবশ্তই নহে । 


২। সাংখ্যমতে অবয়বী অবন্বব অতিরিক্ত হইতে পারে না । বিশ্র প্রস্ততির সাংখামতের 
আলোটোয়ও ইহাই বুঝ। যায়। কিন্তু অনিরুদ্ধ বৃর্তি-তে (১1৪২) 'অঞ্ঞোচ্যতে অবয়বাবয়বিনোর্ভদাত' 
ইত্যাদি কেন বল। হইল তাহ! বুঝিতে পারা যায় না। 


পরিণামবাদ ৬১ 


পারি ন]। হ্যায়চার্যণণও ইহ! স্বীকার করিয়া থাকেন | তাহার1ও বলেন যে তত্ত 
হইতে পটকে দরাইয়া লওয়া যাঁয় না। তথাপি তাহার! ইহাদের অত্যন্ত ভিন্ন বলেন 
এবং ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রাঞ্ধি নাই, ইহার উপপত্তির জন্য সমবায় নামক 
সম্বন্ধের কল্পনা করিয়া থাকেন । কিন্ত সাংখ)াচার্গণের মতে এইরূপ কোনও সমন্ক 
হইতে পারে না। সেইজন্য সাঁংখ্যাচার্ষগণ তন্ত হইতে অতিরিক্ত পট নামক কোনও 
দ্রব্যান্তর যে সমবায় সম্বন্ধে তন্ততে বিমান থাকে, তাহা স্বীকার করেন না । 
তাহাদের মতে পট কোন দ্রব্যান্তর নহে, তন্তই | বস্তৃতঃ পট যদি অর্থীত্তর হইত, 
তন্তর ধর্থ পটের ধর্ম হইত না । কিন্তু আমর দেখিতে পাই যে তন্তর ধর্মই পটের 
ধর্ম | যে তত্ত সমূহ দ্বার! পট নিমিত হয়, সেই তন্তগুলির ওজন ব! গুরুত্ব ও পটের 
গুরুত্ব একই | যে সুবর্ণ হইতে কুগুল নিসিত হয়, সেই সুবণের ওজনই কুগুলের 
ওজন | অতএব উপাদান কাঁরণ ও কার্য যে অভিন্ন ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত | উপরস্ত 
সমবায় বলিয়। কোনও সম্বন্ধ স্বীকার কৰা যাঁয় না| এই পদার্থ ট হ্যায়-বৈশেধিকাদি 
দর্শনা চার্যগণের প্রক্রিয়ামীত্র সিদ্ধ । অতএব উপাদান কারণে কার্য সমবেত হয়, ব1 
উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন নহে ইত্যাদি কথ। বল। অনুচিত । কার্ষের সত্তা তাহার 
উপাদান কারণের সত্তা! হইতে ভিন্ন নহে । 
এখন তুমি বলিতে পার যে উপাঁদীন কারণ ও কার্ধ যদ্দি অভিন্নই হয় তাহা 
হইলে তাহাদের একরূপ ব্যবহীর নাই কেন ? বস্ত্রের ছার প্রাবরণ বা শীত 
নিবারণাদি কার্য কর! হয়, কিন্তু স্থতার দ্বার এই কার্য কর! হয় না । স্থৃতরাং 
তাহাদের অভিন্ন বলি কি করিয়া ? তে।মার এইবপ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ 
বলিবেন ষে প্রত্যেক বাহক যেমন বিষুক্তভাবে শিবিক' 
রা ও তাহার বহন করিতে না পারিলেও মিলিততাবে পাঁরে সেইরূপ 
প্রত্যেকটি সত] বিযুক্ত ভাঁবে শীতাদির নিবারণ করিতে 
ন? পারিলেও একভাবে বিশ্বস্ত হইয়। পারে । বস্ততঃ বস্ত্র স্থতার বিশেষ প্রকারের 
মিলন ব] বিন্যাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । সেইজন্য উপাদান কারণ ও কার্ধের মধ্যে 
কোন ভেদ নাই। এখন উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন ইহা বলিলে কার্য যে 
উৎপত্তির পূর্বেও বিগ্ভমান তাহা বলতে হয়। কারণ, উপাদান কারণের সত্তাই 
কার্ষের সত্ব । কারণের যে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সত্তা থাকে তাহা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারিবেন ন1। সুতরাং কার্ষেরও যে উৎপত্তির পূর্বে সত্বা থাকে 
তাহা স্বীকার করিতে হয় । কার্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ইহাই সাংখ্যাচার্গণের 
চরম কথা । 
তাঁহা হইলে দেখা গেল যে সবাংখ্যাচার্যগণের মতে ব্যক্ত পদার্থ মাত্রই সুখ, দুঃখ 


৬২ ম্যায়তত পরিক্রমা 


ও মোহম্বরূপ, ব' ত্রিগুণময়, এবং উপাদান কারণের সন্বাই কার্ষের সত্তা | ইহ! 
হইতে বুঝিতে পার! যায় যে জগতের মূল উপাদান 
সিভি রিনি কারণও ব্রিগুণময় | এই উপাদান কারণের নামই 
প্রকৃতি | অতএব, প্রকৃতি প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ না হইলেও অলীক পদার্থ নহে । 
পূর্বোক্ত অনুমানের সাহায্যেই ইহাকে প্রমাণিত করিতে 
পারা যায় । এই অন্মানকে যে শ্রুতিবিরোধী বলিব 
তাহা হইবে না । কারণ, অজামেক1ং লোহিত শুরু কৃষ্ণা 
বহবীঃ প্রজাঃ ৃজমানাং স্বরূপাঃ 
ইত্যাদি শ্রুতিও এই তত্বের অনুকূল । সন্ত, রজঃ ও তম £₹-এই তিনটি গুণযুক্ত 
প্রকৃতি হইতেই যে প্রজা সৃগি হইয়াছে, ইহাই এই শঅুতিতে বলা হইয়াছে । অবশ্য 
অনেকে এই শ্রুতির অন্তর্গত অজা শব্দটিকে রুঢ্যর্থে গ্রহণ করিয়া পশু বিশেষ বুঝিতে 
চাহিয়াছেন, বা আমূল মূল প্রকৃতিকে বুঝিতে চাহেন নাই । কিন্তু ইহার কোনও 
অর্থ নাই। অধ্যাত্মবিগ্ভার ক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ চলিতেই পারে না। সেই ভন্য 
আমাদের এই শব্দটির যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া! ইহার দ্বারা মূল প্রকৃতিকেই 
বুঝিতে হইবে | এইরূপ লোহিত, শুরু এবং কৃষ্ণ শবের লক্ষণা দ্বারা রজঃ সত্‌ এবং 
তমঃ এই গুণ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে । অতএব প্র্কতিতত্ব যে শ্রুতি সম্মত তাহা 
বুঝা যাঁর | যাঁহীই হউক, জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি, ঈশ্বর কুস্তকারের স্ভাঁয় 
অচেতন পরমাণু হইতে এই জগৎ নির্মীণ করেন নাই । ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, 
এই ন্যায়মত বিচার সহ নহে। 
সাংখ্যাচার্গণের কথ। আমরা শুনিলাম । এখন আমর] গ্াঁয়াচার্যগণের কথ! 
শুনিতে পারি । স্তায়াচার্গণের মতে, আত্মা কর্তা 
নহে, এই সাংখ্য মতের কোনও প্রমাণ নাই | সকল 
লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারই আ'স্মাকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া! হইয়া 
থাকে । সাংখ্যাঁচার্যগণও স্বীকার করিয়া থাকেন যে আত্মীর কর্তৃত্ব ধর্ম লৌকিক ও 
টিনার বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ । তথাপি তাহারা ইহাকে উপ- 
চাটি তত চরিত ধর্ম বলিয়৷ মনে করেন । কিন্ত প্রশ্ন এই যে এই- 
জ্ঞানাশ্রয় রূপেই ভাসমান রূপ মনে করিবার কারণ কি? আত্মা কি কোন 
সঃ কিছুরই, এমন কি চৈতন্য বা জ্ঞানেরও আশ্রয় হইতে 
পারে না? না, আত্মা চৈতন্য ব1 জ্ঞানের আশ্রয় হইলেও কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মের 
আশ্রয় হইতে পারে না? সাংখ্যাচার্থগণ অবশ্য আত্মাকে কোন কিছুরই আশ্রয় 
বলিতে প্রস্তুত নহেন । তাহাদের মতে আত্ম! চৈতগ্যের আশ্রয় নহে, চৈতগ্য স্বরূপ । 


ইহা শতিবিরোধী নহে। 


মলাংখ্যমত শিরা করণ । 


পরিণামবাদ ৃ ৬৩ 


'মত্মীকে এইরূপে কল্পন। করিলে যে তাহাকে কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয় বলা যায় 
না, তাহ? সত্য । কিন্তু আত্মাকে চৈতগ্তত্বরূপ বলিব কেন? আত্মার যে মানস 
প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, তাহাতে আ'ত্মা' চতন্ব্ূপে ভাসমান হয় না। বন্ততঃ 
সহজ মানস প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিলে আত্মা ও জ্ঞান ষে অত্যন্ত ভিন্ন তাহাই 
বলিতে হয় । আরও দেখ, আমাদের জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক | প্রত্যেক জ্ঞানেরই 
€কোঁন ন। কোন বিষয় আছে । ঘটজ্ভ!নের বিষয় ঘট, পটভ্তনের বিষয় পট, নীল- 
জ্ঞানের বিষয় নীল, পীতজ্ঞানের বিষয় পীত ইত্যাদি | জ্ঞান হইয়াছে, অথচ তাহা 
কোন বিষয়ের হয় নাই, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কেহ কখনও দেখি নাই । 
শুধু দেখি নাই নয়, দেখিবার অশীও রাখি না। কারণ জ্ঞান মাত্রই নিরাঁকাঁর বা 
নিজম্ব আকার রহিত । যে পদার্থ ইহার বিষয় হয়, ইহা তাহারই আকার গ্রহণ 
করে | ঘটজ্ঞান ঘটের আকার গ্রহণ করে, পটজ্ঞান গ্রহণ করে পটের আকার । 
ভাহা1 যদি না হইত তাহা হইলে ঘট পট প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞানের আঁকার 
মাত্র নহে, কিন্ত জ্ঞান নিরপেক্ষ বাহাবস্ত তাহা বলিবার কোন উপায় থণকিত না, 
এবং বিজচ্ঞানবাদীগণেরই জয় হইত । কিন্তু বিজ্ঞানবাদীগণের জয়ী হইবার কোনও 
সস্তাবনা। নাই । কারণ, জ্ঞান যে নিরাকার তাহা সহজেই বুঝা খায় | ঘটজ্ঞানকে 
পটজ্্রন হইতে জ্ঞানের বিশেষণ, বাঁ ঘট ও পটের সাহায্যেই পৃথক করিতে 
পারা ধায় । এই জ্ঞান ছুইটিব মধ্যে জ্ঞানাংশে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়। 
যায় না। কিন্তু জ্ঞানের যদি নিজস্ব কোন আকার থাকিত, তাহা হইলে এই 
ছুইটি জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানীংশেও যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহ] বুঝিতে পারা যাইত। 
বস্ততঃ জ্ঞান যদি নিরাকার না হইত, তাহা হইলে ঘটজ্ঞান হইতে ঘটকে বিষুক্ত 
করিয়াও আমর জ্ঞানকে ধরিতে পারিতাম | কিন্তু এইরূপে আমর ঘটজ্ঞানকে 
বা কোন জ্ঞানকেই ধরিতে পারি না । আমর] যখনই কোন জ্ঞানকে ধরিতে 
যাই, তখনই হয় ঘটজ্ঞানকে ধরি, নয় পটজ্জানকে ধরি, নয় অন্য কোন বিষয়ের 
জ্ঞানকে ধরি । জ্ঞান নিরাকার বলিয়াই এইরূপ হয়। বিষয়ের আকারে আকারিত 
নহে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের কোন মানস প্রত্যক্ষ হয় না, বা! এইরূপ জ্ঞান যে 
আছে তাহা বলাও যায় না । যাহাই হউক, জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক | সুতরাং 
জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষের অর্থ হইল বিষয়ক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ । এমন, আড় 
এবং জ্ঞান যর্দি অভিন্ন হইত; তাহা হইলে ঘট জ্ঞানের যেমন ঘটবিষয়কন্ধপে মানস 
প্রত্যক্ষ হয়, ঘটের জ্ঞাতারও ঠিক তেমনই ঘট'্বিষয়ক রূপে প্রত্যক্ষ হইত; কিন্তু 
তাহা হয় না। ঘট জানিবার পর আঁমি আমাকে ঘটবিষয়ক বলিয়। জানি না। 
আমি ঘটবিধক জ্ঞানবাঁন-_ এইরূপেই আমাকে জানিয়া থাকি । সংক্ষেপে, জ্ঞানের 


৬৪ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


জ্ঞানই হয়ঃ এবং সেই জন্যই আত্ম যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা বলিতে পার! যাঁয় না। 
আত্মা জ্ঞান, অর্থাৎ, চৈতন্থস্বরূপ, সাংখ্যাঁচার্ষগণের এই কথা স্তায়াচার্যগণেরম তে 
গ্রাহা নহে। 

আত্ম। যে জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে ইহ1 আমরা দেখিলাম | এখন দেখা 
যাউক যে হহা কর্তৃত্বের আশ্রয় কি না । ন্ায়াচার্গণের মতে আত্ম! কর্তৃত্বের 
আশ্রয় বা কর্তা হইতে পারে । কারণ, চেতন আমি করিতেছি এইরূপ প্রতীতি 
নি িতিডি হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্য ও কর্তৃত্ব একই অধিকরণে 
উত/াদি পতীত জ্ঞাত বি্বাম্বীন, ব। যাঁহাই চৈতন্যের আশ্রয়, তাহাই কর্তৃত্বের 
নি তাহা বুঝার? আশ্রয় | যেমন, সবুজ পাতাটি কাপিতেছে বলিলে 
বুঝা যাঁয় যে, যে পাতাটি সবুজ বর্ণের আশ্রয় সেই পাতাটিই কম্পনেরও আশ্রয় ; 
সেইরূপ “চেতন আম করিতেছি" বা ছুঃখী আমি করিতেছি”, ইত্যাদি বলিলে বুঝ 
যায় যে, যে আমি বা আত্মা, ঠতন্ত অথবা ছুঃখের আশ্রয়, সেই আমি বা আত্মা 
কর্তৃত্বের ও আশ্রয় । অতএব চেতন আমি করিতেছি ইত্যাদি প্রতীতি হইতে বল! 
যায় যে আত্মা যেমন জ্ঞানাশ্রয়, ঠিক তেমনই কর্তৃত্বের আশ্রয়ও বটে। অনৃষ্ট এবং 
ভোগের মধ্যে যেমন সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে কর্তৃত্ব এবং জ্ঞানের মধ্যেও ঠিক 
তেমনই পাঁমানাধিকরণ্য রহিয়াছে | আত্মাকে ধদি জ্ঞাতা বল হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে কর্তাও বলিতে হইবে | এখন “চেতন আমি 
করি” ইত্যাদি প্রতীতিকে তুমি যে চৈতন্যাংশে ভ্রান্ত 
বলিবে তাহা হইবে না । তাহা হইলে যে কতি-অংশে 
কেন ইহা ভ্রান্ত নহে, তাহা বলিতে হইবে । অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া বল! যায় যে 
“চেতন আমি করি? ইত্য।দি প্রতীতি ষদি সত্য হয় তাহা হইলে যে আজ! জ্ঞানাশ্রয় 
সেই আত্সাই যে কতৃত্বীশ্রয়, তাহ? স্বীকার কারতে হয়, এবং আত্ম। যে কর্তা নহে, 
এই সাঁংখ্যমত বিসর্জন দিতে হয়। এইজন্য সাংখ্য অন্রাগীগণ বলিতে পারেন যে 
এই প্রতীতিটি অংশতঃ ভান্ত । স্বভাবজড় বুদ্ধির কোনও টেতন্য নাই । পুরুষ চৈতন্য 
তাহাতে প্রতিধিদ্বিত হয় বলিয়ই তাঁহাকে চেতন বল! হয়। কিন্তু চৈতন্যের আশ্রয় 
ন1 হইলেও বুদ্ধি কৃতি অদৃষ্ঠ, ভোগ প্রতৃতির আশ্রয় । অতএব, যে অধিকরণে কৃতি 
বিদ্যমান, সেই অধিকরণে চৈতন্য প্রকৃতই নাই | ঠৈতন্থ ও কৃতির মধ্যে কোন 
সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না | চেতন আমি করি এই প্রতীতিটি অংশতঃ 
ভ্রান্ত; এবং এইরূপ অংশতঃ ভ্রান্ত প্রতীতির উপর নির্ভর করিয়। আত্ম! যে কর্তৃত্বের 
আশ্রয় তাহা কেমন করিয়া! বল যাইতে পারে ? সাংখ্য অনুরাঁগীগণের এইরূপ 
কথার উত্তরে ্তায়াঁচর্ধগণ বলেন যে চেতন আমি করি এই প্রতীতিটিকে থে 


এই প্রতীতিকে চৈতন্যাংশে 
জান্ত বলা যায় না। 


পরিণামবাদ ৬৫ 


চৈতগ্তাংশেই ভ্রান্ত তাহা বলিব কেন? অর্থাৎ কেন মনে করিব যে বুদ্ধির কর্তৃত্ব 
কারণ তুল মুতে আছে বলিয়া প্রতীতিটি কৃত্যংশে ভ্রান্ত নহে, কিন্ত 
ইহাকে কৃত্যংশেও ভ্রান্ত চৈতন্ নাই বলিয়া ইহা চৈতগ্তাংশে ভ্রান্ত ? সাংখ্য 
বলা বাইতে পারে। অন্রাগীগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে যাঁহ! কৃতির আশ্রয় 
তাহা চৈতন্তের আশ্রয় নহে, এবং সেই জন্যই প্রতীতিটিকে চৈতন্তাংশে ভ্রান্ত বলিতে- 
ছেন। কিন্ত এইরূপ ধরিয়া লওয়৷ চলে কিনা তাহাই বিচার্ষ । বস্তুতঃ এই প্রতীতিটি 
যে কৃত্যংশে ভ্রান্ত তাহাই বা বলিব না কেন ? এমন কি হইতে পারে না যে ঠচতন্ত 
যেমন আত্মনিষ্ঠ কর্তৃত্বও তেমনই আত্মনিষ্ঠ, কিন্তু যেহেতু পুরুষের সহিত বুদ্ধির ভেদ 
অতিপান্নিধ্যবশতঃ গৃহীত হয় না, সেই হেতু চৈতন্য যে ভাবে বুদ্ধিতে আরোপিত 
হয় কর্তৃত্বও তাহাতে সেভাবেই আরোপিত হয় ? আরও দেখ, চৈতষ্ভের এক অধি- 
নি করণ এবং করৃতত্বের অন্ত অধিকরণ হইতে পারে না। 
সামানাধিকবণা না থাকিলে কারণ, কর্তৃত্বের আশ্রয় বুদ্ধি যদি নিত্য হয় তাহা হইলে 
জন অর্থে পতির চিরকালই আত্মাতে কর্তৃত্ব ধর্ম উপচরিত হইতে থাকিবে 
এবং কখনও মোঁক্ষ হইবে না। কিন্ত বুদ্ধি যদি অনিত্য 
হয় তাহা ধইলে তাহার উৎপত্তি থাকিবে । এখন, বুদ্ধি অনাদি হইবে ন1 বলিয়। 
আত্মা প্রথমে অসংসারী থাকিবে, তাহার পর বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সংসারী হইবে, 
এবং তাহার পর বুদ্ধির নাশ হইলে আবার অসংসাঁরী হইবে । কিন্তু আবার কোনও 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সংসারী হইবে । অতএব বুদ্ধি অনিত্য হইলে পর্যায়ক্রমে আত্মা 
সংসারী ও অসংসাঁবী হইতে থাঁকিবে | এইরূপ কোনও কথা আত্মা সঘ্দ্ধে বল৷ যায় 
না; কারণ তাহাতে আত্মার মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না, এবং মোক্ষার্থে প্রবৃত্তির 
উচ্ছেদ হয়। বস্ততঃ অপংসারী আত্মা সংসারী হইতে পারে ইহ! যর্দি একবার স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে মুক্ত আত্মীও যে কেন বদ্ধ হইবে না, তাহা? বলিতে পার। 
যায় না। সংক্ষেপে যে অধিকরণে চৈতন্য থাকে সেই অধিকরণে ঘ্দি করতৃত্বও ন। 
থাঁকে, তাহা হইলে মোক্ষ ব1 তাহার জঙ্য প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না । অতএব, 
আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে আত্মা যেমন জ্ঞানাশ্রয়, ঠিক তেমনই কর্তৃত্বাদি 
ধর্মের আশ্রয়ও বটে । সংক্ষেপে, আত্মার কর্তৃত্ব নাই বলিয়া এবং ঈশ্বর আত্মান্তর 
বলিয়া ঈশ্বর জগতের কর্তা হইতে পারে না, এই সাংখ্য মত অসিদ্ধ। 
ম্তায়াচার্যগণ কিরূপে সাংখ্যাচার্যগণের একটি কথার উত্তর দেন তাহা আমরা 
সৎকার্ধবাদ নহে অসৎ- দেখিলাম । এখন তাহার কিরূপে সাংখ্যাচার্যগণের 
কার্ধবাদই বুদ্ধিসিদ্ধ। দিতীয় কথাটির, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত 
জগৎ উদ্ভূত হয়, এই কথাটির উত্তর দেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাঁউক। 


৬১1৫ 


৬৬ স্ায়তত্ব পরিক্রম। 


সাংখ্যের প্রক্কৃতিতত সৎকার্ধবাদের উপর প্রতিঠিত | ন্যায়াচার্থগণ সৎকার্যবাদ 
স্বীকার করেন না । তাহারা অসৎকার্যবাদী । তাহাদের মতে প্রাগসৎ কার্য যে 
উৎপন্ন হয় ইহা বুদ্ধি অর্থাৎ সহজ অনুভব সিদ্ধ । কপাঁলে যে ঘট নাই, ইহা 
আমর! সকলেই দেখিতে পাই, বা কপাল হইতে যে ঘট উৎপন্ন হইবে এইরূপ অন্থু- 
ভবও আমাদের সকলের হইয়! থাকে । অতএব ঘটের প্রাগভাব অস্বীকার কর! যায় 
ন1। উৎপত্তির পূর্বে ঘট বিছ্যমান থাঁকে এইরূপ কথা বলিলে সর্বজনীন অনুভবের 
অপলাপ হয়। অবশ্য যদি দেখা যায় যে প্রাগসৎ কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা! বলিলে বহু- 
বিধ অন্ুপপত্তির উত্তব হয়, তাহা হইলে আমাদের বাধ্য হইয়াই উৎপত্তির পূর্বেও যে 
ঘট থাকে, তাহা বলিতে হয় । কিন্ত প্রশ্ন এই যে উদ্ধার করিতে পার! যাঁয় না এমন 
কোনও অন্ুপপত্তি অসৎকার্যবাদের আছে কি? শীংখ্যাঁচার্যগণ অবশ্য অসৎকার্য- 
বাদের বিরুদ্ধে বহুবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন । কিন্তু স্তাঁয়াচার্যগণের মতে 
এই সকল আপত্তি সহজেই খগ্ুন করা যায়। যেমন, সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া! থাকেন 
যে প্রাগসৎ কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা বলাও যাহা আর কাঁলভেদে কার্য যে সত্তা ও 
অসত্তীরূপ ছুইটি ধর্মের ধর্মী হয় ইহা! বলাও তাহা, এবং এই কথ হয় হাশ্তকর অথব। 
যার সৎকার্যবাদেরই পরিপৌষক | অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যদি 
অসত্বার আশ্রয় হইতে কার্ধরূপ ধর্মটি না থাকে, তাহ হইলে তখন তাহার 
পারে। অসন্তারূপ ধর্মটি থাকিবে কেমন করিয়া ? কিন্তু যদি 
থাকে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্যবাঁদই অঙ্গীকৃত হয়। অসত্বাবিশিষ্ট কার্য 
থাকে বলিয়া, অর্থাং আসলে কার্যটি থাকে ন৷ বলিয়। যদি সংকার্ধবাদ হইল ন। বল 
হয়, তাহ! হইলে প্ররুতপক্ষে ধর্মী থাকে না অথচ ধর্ম থাকে এইরূপ হাস্যকর কথাই 
বলিতে হয় । সাংখ্যাঁচার্গণের এইরূপ কথার উত্তরে স্তায়াচার্যগণ বলিয়। থাকেন যে 
কালভেদে কার্য সত্তা ও অসত্বারূপ ধর্ম ছুইটির ধর্মী হইতে পাঁরে | এই কথা মোটেই 
হাস্যকর নহে | এমন কি সংকার্যবাদীগণকেও ইহা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ 
কার্য গগন-কমলের স্তায় একান্ত অনৎ নহে। উৎপত্তির পূর্বে ইহা অসৎ হইলেও 
উৎপত্তির পর ইহা! সং। অতএব, ইহার সহিত কোনও কিছুর সম্বন্ধ হুওয়া৷ অসম্ভব 
হে | বস্ততঃ ইহার পক্ষে ইহার উৎপত্তির পূর্বকালস্থ অসন্ত। ধর্মের ধর্মী হওয়া 
সম্ভব | অবশ্য কোনও কিছুকে কোনও ধর্মের ধর্মী বলিতে যদি বুঝি যে অশ্ব যেমন 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহীকে বহন করে ধর্মীও সেইরূপ তাহীর পৃষ্ঠে ধর্মকে বহন করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বকালস্থ কোনও ধর্মের ধর্মী হওয়া কোনও ক।যৈ্ন 
পক্ষে সম্ভব হয় ন1। কিন্তু ধর্মী বলিতে আমরা এইরূপ কিছুকে বুঝিব কেন? ধর্মী 
বলিতে কোনও ধর্মের সহিত সম্বস্ধযুক্তকেই ব! বুঝিব না কেন? বস্তত: ধর্মী 


পর্রিণামবাঁদ ৬৭ 


বলিতে ধর্মের সম্বন্ধীই বুঝিতে হইবে | কারণ এমনও অনেক ধর্মী আছে যাহারা 
ঠিক তাহাঁদের ধর্মের আধার নহে। যেমন স্বামী । চৈত্রকে যখন ধনস্বামী বল! হয় 
তখন চৈত্র যে তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি বাক্সবন্দী করিয়া মাথায় করিয়৷ ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, তাহা বুঝ| হয় না । অতএব ধর্মী বলিতে ধর্মের সম্বন্ধীই বুঝিতে হয়, 
ধর্মের আধার বা ভারবাহী বুঝিলে চলে ন1। স্থৃতরীং উত্তর কালে যে পদার্থ উৎপন্ 
হইবে তাহাঁর পক্ষে উত্তরকালীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বকাঁলীন ধর্মের ধর্মী হওয়া সম্ভব । 
বৈশাখ মাস উত্তরকালীনত্ব সম্বন্ধে চৈত্র মাসের সম্বন্ধী ৷ ঘট প্রভৃতি কার্যও উত্তর- 
কালীনত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ প্রাগভাবের সন্বন্ধী । চৈত্রমাসের অধিকরণ কাঁলের 
ধ্বংসাধিকরণত্ব বৈশাখ মাসের আছে। এইরূপ ঘট প্রভৃতি পদার্ধেরও তাহাদের 
প্রাগসত্বের অধিকরণ কালের ধবংসাধিকরণত্ব আছে । অতএব কালতেদে ঘটাদ্দি 
কার্য যে অসত্তা ও সত্তা নামক ধর্ম দুইটার ধর্মী হইতে পারে এই কথা হাশ্তকর 
নহে। প্রকৃত পক্ষে সংকার্যবাদীগণকেও এইরূপ কথা 
বলিতে হয় । কারণ তীাঁহাদেরও বলিতে হয় যে 
মৃত্তিকাতে ঠিক ঘটরূপ অর্থাৎ ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
হইয়া! ঘট নাই, এবং তত্ততেও পটত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া পট নাই । মৃত্তিকাতে ঘটত্বাবচ্ছিন্্- 
রূপে ঘট দি থাকিত, তাহা হইলে ঘট নাই হইবে, এইরূপ বোধ কাহারও হইত ন1। 
সেইরূপ তত্তর ক্ষেত্রেও । বস্ততঃ, ধান্তে যে রূপে তত্ডুল থাকে বা তিলে যে রূপে 
তৈল থাকে উপাদান কারণে কার্য যে সেইভাবে থাঁকে তাহ! বলা যায় না। কারণ 
ধান্তে তও্ডুলত্ব-বিশিষ্ট তগ্ডুল থাকে, যদিও যতদিন না অবধাত করা হয় ততদিন 
আমরা দেখিতে পাই না। তিলের মধ্যেও সেইরূপ তৈলত্বাবচ্ছিন্ন তৈল থাকে, 
যদিও যতদিন না আমর। নিপীড়ন করি ততদিন তাহ। দেখিতে পাই না । আমাদের 
যদি কোন তৃতীয় নয়ন থাঁকিত বা আমরা যদি সুক্মভাবে ধান্তাদির অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পাঁরিতাম তাহা হইলে অবঘাঁত বা নিপীড়নের পূর্বেই তুল বা জৈল 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু এইরূপ কথা আমর1 ঘট পট প্রভৃতি কার্য পদার্থের 
ক্ষেত্রে বলিতে পারি না। মৃত্তিকাঁয় ঘটরূপে ঘট থাকে না, তন্ততেও পটত্ববিশিষ্ট 
রূপে পট থাকে না। ধাত্রী যেরূপ জননী জঠরে যে শিশু রহিয়াছে তাহাকে বাহির 
করিতে সাহাধ্য করেন সেইর্ধপ কুস্তকার, তন্তবাঁয় প্রভৃতি কর্তা যে মৃত্তিকা, হতা 
প্রভৃতির গর্ভে যে ঘট প্রভৃতি রহিয়াছে তাহাদের বাহির করিতে সাহায্য করেন 
এমন কথা আমরা বগিতে পারি না । বস্তৃতঃ কৃর্মের অঙ্গুলি যেমন কৃর্মের শরীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া! থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, কার্য যে সেইরূপ কারশশরীরে 
আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে, এবং তাহার পর নির্গত হয় ইহা! বল! যায় ন1। আমাদের 


এইরূপ কথা সংকা্ধ 
বাদীকেও বলিতে হয় । 


৬৮ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


বলিতে হয় ষে যৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান কারণে ঘটত্বাঁদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘট 
প্রভৃতি কার্য পদার্থ থাকে না। তাহাদের প্রাগভাঁবেই তথায় থাকে । এবং এইজন্য 
কালভেদে কার্য সত্তা ও অসত্ত নামক ধর্ম ছুইটীর ধর্মা হইতে বাধ্য । 
অসৎকার্যবাঁদ অঙ্গীকার করিলে কারণ ব1 কারণগতশক্তি কার্ষের সহিত সম্বন্ধ- 
যুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, ন1 সম্বন্বযুক্ত না হইয়াই 
অনৎকার্ধবাদে মে উপাদান করে তাহা বলিতে পাঁবা যায় না, সাংখ্যাঁচার্গণের এই 
কারণ ব্যবস্থার উপপত্তি রে 
নাই তাহা নহে। কথারও উত্তর স্যাঁয়চার্ষগণ দিয়া থাকেন। তাহার বলেন 
যে “কাধ যাঁদ একেবারেই অসৎ বা অলীক হইত তাহা 
হইলেই উহাঁর সহিত কাহারই কোন সম্বপ্ধ সম্ভব হইত না। কিন্তু আমাদিগের মতে 
কার্ধ যখন উৎপত্তিক্ষণ হইতেই সৎ তখন তাহার সহিত কারণ বিশেষের যে কোন 
সম্বন্ধ অসম্ভব হইতে পারে ন। | আমাদিগের মতে ভাব কার্ষের উৎপত্তি ক্ষণ হইতেই 
তাহাঁর উপাদ1ন কারণের সহিত এ কার্ধের সমবায় নামক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় । এ সম্বন্ধ 
আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক, সুতরাং উহার আধার উপাদান কারণ ও আধেয় 
ঘটাদি কার্ষের সত্তাকে অপেক্ষা করায় কার্ষের উৎপত্তির পূর্বে এ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় 
না। কিন্তু কার্য ও কারণের কার্ধকারণভাব সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। 
সামান্তং অনুমান প্রমাণের সাহায্যে যে জাতীয় কার্ষের প্রতি ষে জাতীয় পদার্থের 
সামথ্য অর্থাৎ কারণত্ব পূর্বে বুঝ] যায় তঙ্জাতীয় কার্য ও সেই পদার্থের কার্য-কারণ- 
ভাব সম্বন্ধও পুবেই বুৰা। যায়, এবং সেই কারণগত শক্তি-যাহ! আমাদিগের মতে 
কারণত্বরূপ ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে--তাহাঁর সহিতও কার্ধবিশেষের কোনও সম্বন্ধ 
পূর্বেই বুঝ যাঁয়। কার্ধবিশেষে তাহাঁর কারণগত কারণত্ব-নিরূপিত-কার্যত্ব সম্বন্ধ 
আছে এবং সেই কাঁরণেও সেই সেই কাধত-নিরূপিত-কারণত্ব-সন্বন্ধ আছে । স্থতরাং 
কাধোৎপত্তির পূর্বেও কারণ ও তধগঙ কা।গণখেন (শাঞ্র ) সহিত সেই কার্ষের 
সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। এ সম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায়াদির গ্তায় আধারাধেয় ভাবের 
নিয়ামক নহে । স্থতরাং উহা ভবিষ্যৎ পদার্থেও থাকিতে পারে । ভবিষ্যৎ পদার্থের 
সহিত কাহারও কোন রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা বলা যায় না। আমাদিগের 
ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে আমাদিগের যে অবশ্যন্তাবিত্ব জ্ঞান জন্মে তাঁহার সহিত যেই 
ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কি কোন সম্বন্ধই নাই? জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না 
থাকিলে সকল জ্ঞানকেই সকল বিষয়ক বলা যায়। তাঁহা হইলে অমুক বিষয়ে জ্ঞান 
হইয়াছে অমুক বিষয়ে জ্ঞান হয় নাই এইরূপ কখনও বল! যাঁয় না। সুতরাং যে 
বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তাহার সহিতই এ জ্ঞানের সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার্য। তাঁহা হইলে 
ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে এখন যে জ্ঞান অন্মে তাহার সহিত সেই মৃত্যুরও সম্বন্ধ বিশেষ 


পরিণামবাদ ৬৯ 


স্বীকার করিতে হইবে । সেই সম্বন্ধের অনুরোধে সেই মৃত্যু পূর্ব হইতেই আছে ইহা 
বলিলে জীবিত জীব মাত্রই মৃত ইহাই বল! হয় । কারণ, জীবের মৃত্যু নামক জন্য 
পদার্থও ত+ মৃত্যুর পূর্ব হইতেই সৎ, নচেৎ পূর্বোক্ত সৎকার্ধবাদ নিদ্ধ হইতে পারে 
ন]। পূর্বোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা! সাংখ্য সম্প্রদায় সংকার্যবাদের সমর্থন করিয়াছেন 
তদৃদ্বার তবাহাঁদিগের মতে জীবের মৃত্যু পদার্ঘও উৎপত্তির পূর্বে সৎ, নচেৎ তাহার 
কারণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় উহা! জন্সিতে পারে ন] ইহা 
তাহারা বলিতে বাধ্য । মৃত্যু ভাঁবপদার্থ না হইলেও, উহার কাঁরণের সহিত উহার 
সপ্বন্ধ যে আবশ্যক ইহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না ।৩ 
এইরূপ উপাদান কারণ ও কার্ষের মধ্যে ভিন্্রতা নাই ইহা দেখাইয়া সাংখ্যাঁচার্যগণ 
যে কারণকে কার্ষেরই অব্যক্ত অবস্থ| বলিয়া থাকেন গ্যাঁয়াচার্যগণ তাহারও উত্তর 
দেন । হ্যায়াচার্যগণ বলেন যে উপাদান কারণ ও কার্য 
অবযবী অবয়ব অতিরিস্ত এক হইতে পারে না। কার্ষের সত্তা কারণের সতত! 
স্ুতর।ং সৎকার্ধবাদ গ্রাহা 
নতে। হইতে পৃথক । ধাহার! অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত 
বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন, তাহারা অবশ্য 
উপাদান কারণ ও কার্ষের যে পৃথক সত্তা নাই তাহা বলিতে পারেন । কিন্তু 
অবয়বীকে অবয়ব অতিরিক্ত ন| বলিলে অনেক অস্থবিধা হয় । প্রথম অধ্যায়ে 
আমরা এই বিষয়ে অনতিবিস্তারে আলোচন করিয়াছি । স্থতরাং এই প্রসঙ্গে 
এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নাই | এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই চলে যে 
হ্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত | স্তরাঁং উপাদান কারণ ও কার্য কখনও এক 
হইতে পাঁরে না । অতএব সৎকার্যবাদীগণের এই যুক্তিটিও স্তায়চার্যগণকে প্রভাবিত 
করিতে পাঁরে না । ফলকথা, কার্য ও কারণের সত্তা পৃথক । কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে 
উপাদান কাঁরণে অব্যক্ত ভাঁবে উপস্থিত থাঁকে তাহা বলা যায় না। প্রাগসৎ কার্যই 
উৎপন্ন হয় । কার্ষের প্রাগভাব বিনষ্ট হইলেই কার্য উৎপন্ন হয়। 
কার্ষের প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া কার্য উৎপন্ন ইহা অবশ্য সাংখ্যাঁচার্ষগণ মানেন 
না । তাহাদের মতে অভাব স্বরূপ রহিত পদার্থ । যাহাকে অভাব বলা হয় তাহ! 
প্রকৃত পক্ষে ভাবান্তর মাত্র । স্থায়াচার্ষগণ বলেন যে 
অভাব ভাবাত্তর মান্য নহে; সুতাঁতে বস্ত্রের প্রাগভাব রহিয়াছে । অর্থাৎ যে সকল 
প্রাগভাব বস্তু, প্রাগসৎ | ৃ 
কার্ধেরই উৎপত্তি হয়। সুতা হইতে এখনও বস্ত্র উৎপন্ন হয় নাই কিন্ত হইবে 
বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই সকল সতাতে যে বস্ত্রটি 
উৎপন্ন হইবে তাহার যেন অভাব রহিয়াছে । এই অভাবকে তাহার! প্রাগভাব 


৩* তর্কবাশীশ, গ্ায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫ । 


ণজ ম্ায়তত্ব পরিক্রম। 


বলেন । কিন্তু সাংখ্যাচার্গগণ ইহা স্বীকার করেন না] তাহারা বলেন যে এখানে 
কেবল তাই আছে, অগ্য কিছুই নাই | বস্ততঃ অভাব সাংখ্যমতে কোনও 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে | ঘটের প্রাগভাঁব মৃত্তিকা প্রভৃতি, ধ্বংসাঁভাব চুণীদি, 
অত্যন্তাঁভাব কেবল অধিকরণ এবং অন্যোন্ঠাভাব পট প্রভৃতি | কিন্ত স্তাঁয়াচার্যগণ 
এই মৃত স্বীকার করেন না । তাহাদের মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ । ইহাকে 
ভাবাত্তর মাত্র বল! খায় না। যেমন অত্যন্তাভাবের কথাই ধরা যাঁউক। ভূতলে 
ঘট নাই হত্যাদি প্রতীতিপাক্ষিক অভাবকে অত্যন্তীভাব বলে । এখন বিচার করিয়া 
দেখা যাউক যে আমর। যখন বলি যে ভূতলে ঘট নাই, তখন কি এই কথাই বলি 
যে কেবল ভূতল রহিয়াছে ? সাংখ্যাচীধগণ এই প্রশ্নের উত্তরে হা বলিয়া থাকেন । 
তাহাদের মতে ভূতলে ঘটাঁভাব রহিয়াছে, ইহা বলাও যাহা আর কেবল ভূতল 
প্রহিয়াছে ইহা! বলাও তাহা । অতএব এই অভাব অধিকরণ স্বরূপ 1৪ কিন্ত 
্তায়াচার্যগণ ইহা অস্বীকার করেন । ইহার বলেন যে অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপই 
হয়, তাহা হইলে একই অভাব অনন্ত অধিকরণে থাকিতে পারে বলিয়। সেই 
অভাবটিকে আর একটি অভাব বলিতে পারা যাঁয় না। অর্থাৎ যেখানে একটি অভাব 
স্বীকার করিলেই কীঁজ মিটিয়। যায়, সেখানে অনন্ত অভাব কল্পন1 করিতে হয়। 
যেমন গোয়ালিনীর শিরোপরি যে ভর] ঘটটি রহিয়াছে, তাহা আমার মাথার 
উপরেও নাই তোমার মাথার উপরেও নাই বা অন্থ কাহারও মাথার উপরে নাই। 
অতএব এ ঘটের অভাব অসংখ্য অধিকরণে ব্রহিয়াছে | এখন, যদি আমর! 
অভাবকে অধিকরণ অতিরিক্ত বলিয়। কল্পন। করি, তাহা! হইলে একই অভাব যে 
অনন্ত অধিকরণ রহিয়াছে তাহা বলিতে পারি । কিন্তু আমর ঘর্দি অভাবকে 
অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া মনে করি, তাহ হইলে আমাদের অনত্ত অভাব কল্পনা 
করিতে হয়। অতএব অভাবকে কেবল অধিকরণ বলিয়া মনে কর] অপেক্ষা 
অতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ বল্গিয়। মনে হয়। 

এখন তুমি ষে বলিবে যে গ্ভায়াচার্যগণ বখন বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোৌগাভাবকে গুণ- 
বৃত্তি কপিসংযোগাভাব হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সেইজগ্ অভাব যে 
অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হইতে পারে, ইহা বলিয়৷ থাকেন, তথন আর অভাঁবকে 
অধিকরণ অতিরিক্ত বলিয়া যে এক বল। হয়, ব1 লঘু কল্পনার গৌরব কর হয়, 
তাহার কোন অর্থ নাই বা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলিলে যে গুরু কল্পনার 


৪) তন্বকৌমুদীর ৫ম কারিকায় ভূতলের তৎকালীন পরিণামকেই অভাব বলা হইয়াছে, 
সুতরাং সাংখ্য মতে অভাবকে ঠিক অধিকরণন্বরূপ বল! যায় না। ইহা প্রভাকরের মত। ইহাকে 
কেন্দ্র করিয়! বিচার চলির! থাকে । তাই এথানে তাহাই কর হইল । 


পরিণামবাদ শ১ 


আশ্রয় লওয়া হইল বলা হয়, তাঁহীরও কৌন অর্থ নাই, তাহা হইবে না । কারণ 
হ্তাস়্াচার্ষগণ স্বীকার করেন বটে যে অন্রে সময় অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন 
হইতে পারে | যেমন, তীঁহার। বলিয়া থাকেন, যে যেই বৃক্ষের শাখাদেশে কপি- 
সংযোগ থাকে, সেই বৃক্ষের মূলদেশে কপিসংধোগের অভাব থাঁকিতে পারে এবং 
এই বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাঁভাব অস্ত কোনও অধিকরণে, যেমন কোন গুণে, যে 
কপিসংযোঁগাভাব থাকে, তাহ! হইতে ভিন্ন । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে যে 
অতাব তাহার প্রাতযোগীর (যাহার অভাব) সহিত একই অধিকরণে থাকিতে 
পারে সেই অভাবই যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয়, ইহাই গ্যায়াচার্গণ বলিয়! 
থাকেন ৷ কপিসংযোগ ( প্রতিযোগী ) এবং তাহার অভাব একই বুক্ষে শাখাবচ্ছেদে 
এবং মূলাবচ্ছেদে থাকিতে পারে | তাঁই বল। হয় যে বুক্ষবৃত্তি কপিসংযৌগাভাব, 
গুণবৃত্তি কপিসংষোগাভাঁব হইতে ভিন্ন । কিন্তু যেখানে অভাব ব্যাপ্যবৃত্তি, অর্থাৎ 
প্রতিযোগীর সহিত একই অধিকরণে থাকে না, সেথানে অভাব যে অধিকরণ ভেদে 
ভিন্ন হয় তাহা বল। যায় না । অতএব, অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে যে কল্পন। 
গৌরব হয় এই কথায় কোন দোষ নাই। 

আরও দেখ অভাব এবং তাহার অধিকরণের মধ্যে আধারাধেয় ভাব রহিয়াছে । 
আমর] বলি যে ভূতলে ঘট নাই, তোমার মুখে হাঁসি নাই, বাষুতে রূপ নাই, হ্রদে 
বহি নাই ইত্যাদি । অর্থাৎ ঘটাভাবরূপ অভাবটি ভূতলরূপ আধারের আধেয় ) 
হাশ্যাভাবরূপ অভাবটি মুখরূপ আধারের আধেয়, রূপাভাব রূপ অভাবটি বাযুরূপ 
আধারের আধেয়, বহ্ভাবরূপ অভাবটি হুদরূপ আধারের আধেয়, ইত্যাদি রূপে 
আমাদের অভাববুদ্ধি হইয়! খাকে | এখন, আধেয়কে আধারস্বরূপ বলা অনুচিত । 
তৈলকে পাত্রস্বরূপ বলা, বা দধিকে ভাগুস্বরূপ বলা যায় না। তুমি অবশ্য বলিতে 
পার যে, যখন কোন কোন ক্ষেত্রে অভাবরূপ আধেয়কে অধিকরণ স্বরূপ বলা হয় 
তখন অভাব এবং অধিকরণের মধ্যে আধারাধেয় ভাব বর্তমান থাকিলেও সকল 
ক্ষেত্রেই অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বল হইবে ন। কেন? অর্থাৎ অভাব অধিকরণক 
অভাবের ক্ষেত্রে আধেয় অভাব যে আধার অভাবের স্বরূপ ইহ! অনবস্থার ভয়ে 
বা অতিগুরু কল্পনার ভয়ে বলা হইয়া থাকে । যেমন, একই ভূতলে যখন ঘটাভাব 
ও পটাভাব থাকে তখন এই দুইটি অভাব ভিন্ন বলিয়া, একটির ভেদ ষে অপরটিতে 
থাকে তাহ! বলিতে হয় এবং ঘটাভাববৃততি পটাভাবভেদ ব। পটাভীববৃত্তি খটাভীব- 
ভেদ যে ঘটাভাব ব1 পটাভাব স্বরূপ তাহাও অনবস্থা ভয়ে বলিতে হয় । ঘটাভাব- 
বৃত্তি পটাভাবভেদকে যদি খটাভাঁবের অতিরিক্ত বল। হয় তাহা হইলে পটাঁভাব- 
ভেদ ভেদ নাষক দ্বিতীয় তেদরূপ একটি নূতন অতীব স্বীকার করিতে হয়, এবং দ্বিতীস্ 
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ভেদও অতিরিক্ত হইবে বলিয়া! তৃতীয় ভেদ স্বীকার করিতে হইবে বা অনবস্থা 
হইবে | অতএব অনবস্থা ভয়ে শ্ায়ানার্যগণ বলিয়া থাকেন যে ঘটাভাববৃত্তি 
পটাভাবভেদ ঘটাঁভাব স্বরূপ | এমন অভাঁব অধিকরণক অভাবের ক্ষেত্রে আধেয়রূপে 
ব্যবহৃত অভাব অধিকরণস্বরূপ, ইহা যখন বলা হয় তখন অন্তাঁন্য অভাবের ক্ষেত্রেও 
( যেমন তৃতলবৃত্তি ঘটাভাবের ক্ষেত্রেও ) তাহা বলা হইবে না কেন? 
তোমার এইরূপ কথার উত্তরে বল! হইবে যে, অন্তক্ষেত্রেই বা বলা হইবে 
কেন ? অন্যক্ষেত্রে কি অনবস্থা হয়? আরও দেখ, এইরূপ অনবস্থা কেবল ভেদরূপ 
অভাঁব অধিকরণক অভাবের ক্ষেত্রেই হইতে পীরে । অন্তত্র পীরে না। পুনরায়, 
জলে আমাদের গন্ধাতাবের ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে, বাঁযুতে আমাদের রূপা- 
ভাঁবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে, আকাশে আমাদের শব্দাভীবের শ্রৌত্র প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে, ইত্যাদি । কিন্তু অভাঁবকে যদি আমর] অধিকরণস্বরূপ বলি, তাহা 
হইলে এই সকল প্রত্যক্ষের কোন উপপত্তি করিতে পারি ন1। কারণ, জলের ঘ্রাণজ . 
প্রত্যক্ষ হয় না, বাঁযুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না এবং আকাশের কোন প্রত্যক্ষই হয় ন1। 
অতএব অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলা যাঁয় না । এখন অত্যন্তাভাবকে যদি অধিকরণ 
অতিরিক্ত বলিয়৷ স্বীকার কর] হয় তাহা হইলে প্রাগভাঁবকেও অতিরিক্ত বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয় । সংক্ষেপে, অভাব ভাবান্তর নহে । ইহা ভাবভিন্্র বস্ত | পদার্থ- 
রূপে ভাব পদার্থেরই তুল্য | সুতরাং প্রাগভাব বস্ত। এই প্রাগভাঁব বিনষ্ট হইলেই 
কার্ষের উৎপত্তি হয়। প্রাগসৎ কার্ষেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
বস্ততঃ প্রাগনৎ কার্ষের কোন উৎপত্তিই হইতে পারে না । যাহা রহিয়াছে, 
তাহার আবার কি উৎপত্তি হইবে ? কার্য যে উৎপন্ন হয় তাহার একমাত্র অর্থ হইল 
এই যে, কার্ধ উৎপত্তির পূর্বে বিদ্ধমান থাকে না। 
সকার্যবাদিগণ বলেন যে, কার্য উৎপন্ন হয় পা, 
প্রকাশিত, অভিব্যক্ত, আবিভূতি হয়। এখন প্রশ্ন যে, 
এই আবির্ভাব কি আঁবিভূ্তি হয়, না উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ সৎকার্যবাদিগণের মতে 
উৎপত্তির পূর্বে কার্য অমৎ নহে, সৎ বা বিদ্যমান | তবে বিদ্ধমান থাকিলেও, ইহ 
প্রকাশিত অবস্থায় থাকে না । তাহ!র উপাঁদ1ন কারণে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং 
সেইজন্য কারক ব্যাপার সার্থক হয়| কারক ব্যাপার তাহাকে প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন 
না৷ করিয়া প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত করে । কিন্তু এই অভিব্যক্তি কি কারক 
ব্যাপারের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় ? কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে বিদ্ধমান থাকে এবং 
প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা বুঝিলাম । কিন্ত তাহার আবির্ভাবও কি কার্যটি যখন 
আবিভূ্ত হয়, তাহার পূর্বেও বিছ্ুমান থাকে ? এখন যে সকল যুজির ছ্বারা 
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সাংখ্যাচার্যগণ ঘটাদি কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে সৎ ইহা! দেখাঁইতে চাহেন, সেই 
সকল যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আবিতীবও যে উৎপন্ন না হইয়া! আবিভভৃতি 
হয়, তাহাই বলিতে হয় । অর্থাৎ, যাহা অসৎ তাহার কোনও উৎপত্তি সাংখ্যা- 
চার্যগণের মতে হইতে পারে না । কোন কিছু যে কালভেদে সত্ব! ও অসত্তা নামক 
ধর্ম দুইটার ধর্মী হইবে, তাহাও হইবে না । সুতরাং, আবির্ভাবের সত্তা যখন আছে, 
ইহ1 যখন অলীক নহে__অলীক হইলে কার্ষের প্রকাশই অলীক হইয়া যাইবে এবং 
হয় অসবকার্ধবাঁদ, নয় বিবর্তবাদ গ্রহণ করিতে হইবে--তখন ইহাঁও যে প্রাগসৎ 
তাহাই বলিতে হয় । অতএব, সাংখ্যমতে কার্যই কেবল আবিভূর্ত হয় না, তাহার 
আবির্ভীবও সৎ বলিয়। আবিভূতি হয়। উৎপত্তির পূর্বে কার্যই কেবল প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকে না, তাহার আবির্ভাবও প্রচ্ছন্নভাঁবে থাকে | বস্ততঃ আবির্ভীবও প্রচ্ছন্নভাবে 
ন1 থাঁকিলে কার্ষের পক্ষে প্রচ্ছন্রভাবে থাঁকা চলিত না| এখন কার্য প্রচ্ছন্নভাঁবে 
থাকে বলিয়া, তাহার জন্য যেমন আবির্ভাব প্রয়োজন আ'বি9ভাবও প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকে বলিয়া তাহার জন্যও তেমনই আবির্ভীবের প্রয়োজন | কিন্তু সেই দ্বিতীয় 
আবিতীবণ সৎ পদার্থ হইবে বলিয়া উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহাকেও 
আবিভূতি হইতে হইবে । স্কতরাং তৃতীয় আবির্ভীবের প্রয়োজন | তাহার জন্ত 
আবার চতুর্থ আবি ভাবের প্রয়োজন ইত্যাদি । অতএব কার্য উৎপত্তির পূর্বে প্রচ্ছন্্- 
ভাঁবে বিদ্বমান থাকে, তাহা সত্য সত্যই উৎপন্ন না হইয়া আবিতূত হয়, ইত্যাদি 
কথ! বলিলে, কার্ষের আবির্ভাব, সেই আবির্ভীবের আবিত্তীব, আবার তাহার 
আবির্ভীব ইত্যাদি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকার কন্িতে হয় বা অনবস্থা দোষের উদ্ভব 
ঘটে । অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া বল। যায় যে কার্য উৎপত্তির পূর্বে বিছামান 
থাকিলেও সাংখ্যাঁচার্গণের মতে কারক ব্যাপার নিরর্থক নহে, কারণ কার্ধ প্রচ্ছন্ন- 
ভাবেই বিদ্ধমান থাকে, ব্যক্তভাবে থাকে ন। | কারক ব্যাপারের দ্বার! প্রচ্ছন্ন 
কার্যকে প্রকট কর] হয় মাত্র, উৎপন্ন কর! হয় না । এখন প্রশ্ন এই যে, কার্ষের এই 
প্রকাশ বা আবির্ভাব ইহা! কি সৎ পদার্থ? সাংখ্যাচার্যগণকে এই প্রশ্নের উত্তরে ই-ই 
বলিতে হইবে । কারণ, প্রকাশ যদি অসৎ হয়, তাঁহ। হইলে কার্য প্রকৃত পক্ষে 
প্রকাশিত হয় না, উৎপন্নই হয়, এইব্দপ অলৎকার্ধবাদসম্মত কথাই সত্য হয় । অথবা, 
কার্ষের উৎপত্তিও অলীক, প্রকাঁশও অলীক, কার্য প্রকৃতপক্ষে মাঁয়াঁময়, এই বিবর্ত- 
বাদসম্মত কথাই সত্য হয়। অতএব কার্ষের আবির্ভীব যে কার্ষের মতই সৎ, এইরূপ 
কথাই সাংখ্যাচার্যগণকে বলিতে হয় । এখন, আবির্ভাব যদি সৎ পদার্থ হয় তাহা 
হইলে ইহা প্রাগসংই হইবে । কারণ, অসতের কোনও উৎপত্তি নাই, এবং কাল- 
ভেদে যে কোন কিছু সত্তা ও অসত্ত নামক ধর্ম ছুইটীর ধর্মী হইতে পারে, তাহ 
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বল। যায় না। কিন্তু পূর্ব হইতে বিদ্যমান আবিত্তাবের জন্য আবার কারক ব্যাপার 
কেন? কার্য বিদ্যমান বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে, স্থতরাঁং কারক ব্যাপার সার্থক__ইহা। 
বুঝিলাম ! কিন্তু আবির্ভাব, যাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে তাহার জন্ক আবার কারক 
বাঁপার কেন ? অবশ্যই কার্ষের মত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়া এবং নিজে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে থাকিয়া কাধকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখে বলিয়া । কিন্তু তাহা হইলে আবিতাবেরও 
আবিতাব প্রয়োজন, এবং তাহারও আবার আবির্ভীব, বা অনত্ত আবির্ভীব 
প্রয়োজন ৷ অতএব, সৎকার্ধবাদে অনবস্থা দোষ অবশ্বাস্তাবী। এইরূপ কোন দোষ 
অসৎকার্ধবাদে নাই । কারণ, অসৎকাধব1দে কার্য এবং তাহার উৎপত্তি ভিন্ন পদার্থ 
নহে । কার্য এবং তাহার উৎপত্তি যদি ভিন্ন হইত, তাহা হইলে উৎপত্তির উৎপত্তি, 
তাহার উৎপত্তি এইরূপ অনন্ত উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত | কিন্তু কার্ধ এবং 
তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন । কিন্তু এইজন্য ঘটটি উৎপন্ন হইল ইত্যাদি বাক্য 
পুনরুক্তি দৌোঁষ দুষ্ট নহে । কারণ ঘট এবং তাহার উৎপত্তি বস্তরতঃ এক হইলেও ঘটত্ব 
এবং উৎপত্তিত্ব ধর্ম ভিন্ন | ঘটত্ব সকল ঘটেরই ধর্ম, কিন্তু উৎপত্তিত্ব সকল উৎপন্ন 
পদীর্থেরই ধর্ম । ঘট বাচ্য বা! প্রমেয় প্রভৃতি বাক্য যেমন পুনরুক্তি দোষ ছুষ্ট নহে, 
ঘট উৎপন্ন হইল এইরূপ বাঁক্যও সেইরূপ পুনরুক্তি দোষ দুষ্ট নহে । এখন, অসৎ- 
কার্ধবাদে যেমন কার্য ও তাহার উৎপত্তিকে অভিন্ন বল। যায়, সৎকার্ধবাদে কিন্তু 
কার্য এবং তাহার আবিতর্ভাবকে এইরূপ অভিন্ন বল! যায় না। কারণ, কার্ষের 
আবির্ভাবের জন্যই কারক ব্যাপার প্রয়োজন | অতএব, সতকার্ধবাদে অনবস্থা 
অবশ্বন্তাবী | অসংকার্যবাঁদে কিন্ত ইহা নাই | অতএব, এই অনবস্থাকে যে প্রামাণিক 
বলিব তাহা হইবে ন1। সৎকার্ধবাদ গ্রাহ নহে । অসৎকার্যবাঁদই গ্রাহা। প্রাগসৎ 
কার্ষেরই উৎপত্তি হইয়! থাকে । 
এখন সংকার্ধবাঁদ ঘদি বিচারসহ না হয় তাহা হইলে সাংখ্যসন্মত প্রকৃতিও 
বিচাঁরসিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে না| অর্থাৎ, আমরা বলিতে পারি ন। যে, প্রকৃতিই 
এই জগতের উপাদান কারণ । বস্তুত: বিজাতীয় কার্য বিজাতীয় উপাদান কারণ 
জন্য ; এক প্রকৃতি হইতে যে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন 
জী ্ রি চি হইয়াছে, তাহা বলা যাঁয় না । ঘট এবং পট এক জাতীয় 
পরিণাম, এই কথাও বিচারসহ কার্য নহে | তাহারা বিজাতীয় পদার্থ | কিন্তু এই 
নি বৈজাত্যের উপপত্তি হইবে কেমন করিয়1 ? অবশ্টাই 
তাহাদের উপাদান কারণের বৈজাত্যের সাহীয্যে । যে উপাদান কারণ হইতে 
ঘট নিম্সিত হয়, তাহ? পটের উপাদান কারণ হইতে বিজাতীয় | সুতরাং আমরা 
বলিতে পারি যে, কার্ধের বৈচিত্র্য উপাদান কারণের বৈচিত্র্য বুঝায় এবং সেই- 


পরিণামবাদ ৭৫ 


জন্যই অর্থাৎ এই জগৎ অতি বিচিত্র, বু জাতীয় কার্যে পরিপূর্ণ বলিয়া এক 
বিঙের বৈচিত্রোর সাংখা জাতীয় প্রক্কৃতির কার্য হইতে পাঁরে না। একই দীপ 
মতে কোন উপপত্তি নাই । যেমন আলোককারী, বতিবিকারকারী এবং ঘটাদির 
প্রকাশকারী হইতে পারে তেমনই এক অভিন্ন প্রকৃতিই 
এই বিচিত্র জগতের কারণ, ইহা! যে বলিব তাহা হইবে না | কারণ, কথা হইতেছে 
টি হাতা উপাদান কাঁরণ লইয়া, এবং উপাদান কারণের বৈচিত্র্য 
কারণ শক্তি কোনও স্বীরূতির দ্বারাই কার্ষের বৈচিত্র্য নির্বাহ করিতে হইবে। 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে । এইরূপ সজাতীয় কারণ শক্তিভেদে ভিন্ন ভিম্ন জাতীয় 
কার্য উৎপন্ন করে, ইহা যে বলিব তাহাও হইবে না। কারণ, কারণের কারণত্বই 
শক্তি | শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন । কারণ হইতে শক্তির ভেদ কোন ভেদই নহে। 
ইহ1 অবশ্য সত্য যে, অনেক দর্শনাচার্য পৃথক শক্তি স্বীকার করেন । তীহারা 
বলেন যে, মণিমন্ত্র প্রভৃতির সমবহিত বহ্ছি দাহের তৃষ্টি করে না; কিন্তু অসমবহিত 
বহি করে । সতরাং আমাদের বলিতে হয় যে, বহি বহিরূপে দাহের জনক নহে ; 
দাহের অনুকূল কোনও শক্তির আশ্রয়রূপেই ইহা দাহ 
জন্মাইয়া থাকে । এই শক্তি মণিমন্ত্র প্রভৃতির সমবধানে 
ধবংস হয়, এবং উত্তেজক পদার্থের সমবধানে অথব। মণি প্রর্তৃতির অপপারণে আবার 
জন্মায় । সংক্ষেপে বহ্িত্ব-বিশিষ্ট বহি দাহের কারণ নহে | দাহীন্ুকূল শক্তিবিশিষ্ট 
বহ্ছিই দাহের কারণ । মণিমন্ত্র প্রভৃতির সহিত যখন ইহা সম্বন্ধযুক্ত ন! হয়, তখন 
ইহা দাহের অনুকূল শক্তির আশ্রয় হয় ও দাহ উৎপন্ন করে । কিন্তু যখন ইহা 
তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ইহার দাহানুকূল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং 
বহ্িত্বের আশ্রয়রূপে থাকিলেও, এই শক্তির আশ্রয়র্ূপে থাকে না বলিয়া কোন 
দাহ উৎপন্ন করিতে পারে না | অতএব বহ্িগত এই শক্তিকেই কারণ বলিতে 
হয় এবং বহ্ছি হইতে পৃথক যে একটি শক্তি নামক পদার্থ রহিয়াছে তাহা স্বীকার 
করিতে হয় | 
স্তায়াচার্গণ শক্তি যে একটি পৃথক পদার্থ তাহ স্বীকার করেন না । তাহাদের 
মতে কারণের কারণত্বই শক্তি | কারণত্ব ভিন্ন কোন শক্তি নাই । মণি প্রভৃতির 
সমবধানে বহি যে দাহ জন্মাইতে পারে না, ইহা সত্য । 
কিন্ত তাহার অর্থ এই নহে যে, বহ্ছি বহ্িকূপে নহে, 
দ্বাহীনুকূল শির আশ্রয়রূপেই দানের কারণ, এবং যেহেতু মণি প্রভৃতির সমবধান 
এই শক্তিকে ধবংস করে, সেইহেতু মণি সমবহিত বহ্ছি দাহ জন্মীইতে পারে না। 
ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, মণি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকের অভাববিশিষ্ট বহিই 


শক্তি প্রসঙ্গে মীমাংসা! মত । 


হ্যায়মত । 
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দাহের কারণ । অর্থাৎ বহ্ছি বহ্নিরূপেই দাহের কারণ । কিন্তু কোনও কারণই 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে কার্য উৎপন্ন করিতে পারে না । হতরাং, মণি প্রভৃতি 
দাঁহের প্রতিবন্ধক যখন উপস্থিত থাকে, তখন বহ্ছি দাহ উৎপন্ন করিবে কি করিয়া? 
প্রকৃতপক্ষে কোনও কার্ষের প্রতি তাহার উৎপত্তির প্র্তিদ্ধকের অভাবও কারণ । 
দাঁহের প্রতি বহ্িও যেমন কারণ, মণি প্রভৃতির অভাবও তেমনই কাঁরণ। সুতরাং, 
যখন মণি ও বহ্ছি উভয়ই থাঁকে তখন একটি কারণের, অর্থাৎ মণির অভাবের, অভাব 
থাকে বলিয়া দাহের সকঙল্গ কারণ উপস্থিত থাকে না, এবং সেইজন্াই মণি 
সমবভিত বহি, দাহ জন্মাইতে পারে না । অতএব, মণি প্রভৃতির সমবধানে বহ্ছি 
দাহ জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে আমাদের কারণের কারণত্বের অতিরিক্ত শক্তি 
বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করিতে হইবে, তাহা বলা চলিবে না । এখন হয়ত 
তুমি আশঙ্কা করিতে পার যে, মণির অভাব দাহের কারণ হইবে কি করিয়া ? 
কেননা, ভীব পদার্থগুলিকেই আমরা কাঁরণরূপেই বাবহৃত হইতে দেখিয়া থাকি । 
আমরা দেখি যে, মৃত্তিকা কারণ, তন্ভ কাঁরণ, কুস্তকার কারণ, তত্তবায় কারণ 
ইত্যাদি | ইহারা সকলেই ভাবপদার্থ | অভাব পদার্থের কারণরূপে ব্যবহার দেখা 
যাঁয় না । বস্ততঃ অভাব পদার্থের পক্ষে কারণ ব1 উৎপাদক হইবার যোগ্যতা 
কোথায় ? ভাঁব পদীথই উৎপাদক হইতে পারে । ভাঁবপদার্থই কারণ হইতে পারে । 
অভাব পদার্থের পক্ষে কারণ হওয়া! সম্ভব নহে এবং সেইজন্য মণি প্রভৃতির 
অভাবকে কি করিয়৷ দাহের কারণ বলা যাইবে? 

তোমার এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ন্যায়াচার্গণ বলিবেন যে, অভাব পদার্থ যে 
কার্য হইতে পারে, তাহা ত" স্বীকার করিতে হয় । ঘটকে নষ্ট হইতে, কাঁপড়কে 
ছি'ড়িয়া যাইতে আমর] দেখি । স্কতরাঁং ঘটাদির ধবংসরূপ অভাব যে উৎপন্ন হয়, 
তাহ! আমরা অশ্বীকার করিতে পারি না । এখন, অভাবপদার্থ যদি কার্য হইতে 
পারে তাঁহ। হইলে ইহ! কারণ হইতে পারিবে না কেন? এক অর্থে এই সংসারে কার্য 
অথবা কারণ বলিয়া কিছুই নাঁই | কোনও পদার্থের গাত্রে কার্য অথব? কারণ 
কথাটি লেখা থাকে না। একহ কাঁদাচিৎক পদার্কে একভাবে দেখিলে যেমন 
কার্য বলিতে হয়, অন্যভাবে দেখিলে ঠিক তেমনই কারণ বলিতে হয় । কার্যত্ব ও 
কারণত্ব প্রকৃতপক্ষে ছুইটা চাকুরীর নাম । ধুমকে বহির সহিত তুলনা কৰিলে কার্য 
বলা হয় এবং অগ্রনের সহিত তুলনা করিলে কারণ বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদ- 
বিনাশশীল কাদাচিৎক পদাথগুলিকে একদিক হইতে দেখিয়া কার্য বলা হয়, এবং 
অপর দিক হইতে দেখিয়া কারণ বলা হয় | যখন কোন পদার্কে অন্য কোন 
পদীথের নিয়ত পূর্বভাবী বলিয়। দেখি, তখন তাহাকে কারণ এবং অপর পদার্থটিকে 


পরিণামবাদ ৭৭ 


কার্য বলি। এইরূপ, যাহাকে কারণ বলিয়া বুঝিলাম তাহাকেই যখন আবার কোন 
নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থের পরভাবী বলিয়। বুঝি, তখন তাহাকে কার্য বলি এবং সেই 
নিয়ত পূর্বভাবীটিকে কারণ বলিয়া থাকি । অতএব কারণ বাঁ কার্য বলিতে অদ্ভুত 
রহস্যময় কিছু বুঝা হয় না | নিয়ত পূর্বভাঁবী ব। নিয়ত পূর্বভাবীর পরভাবী পদার্থ 
বুঝা হয় । এখন, অভাব যেমন কোনও নিয়ত পুর্বভাবীর পরভাবী হইতে পারে, ঠিক 
তেমনই আবার কোনও পরভাবীর নিয়ত পূর্বভাঁবীও হইতে পারে । অর্থাৎ অভাব 
যেমন কার্ধও হইতে পারে, ঠিক তেমনই কারণও হইতে পারে | কোনও কিছু নিয়ত 
পূর্বভাঁবী কিনা তাহ! অন্বয় ও ব্যতিরেক নির্ণয় করিয়ণই নির্ণয় করিতে হয় ৷ যেমন, 
বহ্ছি যে ধূমের নিয়ত পূর্বভাঁবী তাহা! আমরা ধুম যেখানে আছে, সেখানে যে বহ্ছি 
আছে ( অন্বয় ) এবং বহ্ছি যেখানে নাই, সেখানে যে ধুম নাই (ব্যতিরেক ) ইহা 
দেখিয়াই নির্ণয় করি | এইরূপ কুস্তকার যে ঘটের নিয়ত পুবভাঁবী, ইহা] আমরা 
যখনই ঘট উৎপন্ন হয়, তখনই কুস্তকার থাকে এবং যখন কুস্তকার থাকে না, তখন 
ঘট উৎপন্ন হয় না, ইহা দেখিয়াই বুঝি | এইরূপ কোনও অভাবপদার্থ কোনও 
ভাবপদার৫থের কারণ অর্থাৎ নিয়ত পূর্বভাবী কি না, তাহাঁও আমরা অন্বয় ও 
ব্যতিরেক নির্ণয়পূর্বক নির্ণয় করিতে পারি ৷ যেমন মণি প্রভৃতির অভাব দাহের নিয়ত 
পূর্ববর্তী বা কারণ কিনা তাহা আমর) ধেখানে দাহ আছে সেখানে মণি প্রভৃতির 
ভাব আছে কিনা, এবং যেখানে মণি প্রভৃতির অভাব নাই অর্থাৎ মণি প্রভৃতি 
আছে সেখানে দাঁহ নাই কিনা, তাহ! দেখিয়া ঠিক করিতে পারি | অঙএব মণি 
প্রভৃতির অভাবকে আমর! দাহের কারণ বলিতে পারি । অবশ্য কারণ বলিতে যদি 
শক্তি প্রয়োগকারী উৎপাদক বুঝ! হয়, তাহা হইলে অভাব পদার্থকে কারণ বল৷ 
যায় না। কিন্ত এইরূপে বুঝিব কেন 1? কুস্তকার প্রভৃতিকে যাদুকর বলিয়) ন] বুঝিয়া 
নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ বলিয়াই বুঝা উচিত। সংক্ষেপে কারণ বলিতে নিয়ত পূর্ববর্তী 
পদার্থই বুঝা হয় বলিয়া, বা কারণত্ব অতিরিক্ত কোনও শক্তির আশ্রয় স্বরূপ রহম্- 
ময় কোন কিছুকে বুঝা হয় না বলিয়! কোনও কার্ষের অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ নিয়ত 
পূর্ববর্তী কোনও অভাঁবকে তাহার কারণ বলা যাইতে পারে । জতরাঁং মণি প্রভৃতির 
অভাবকে দাহের কারণ বলিলে কোনও অপরাধ কর হয় না। যাহাই হউক, শক্তি 
বলিয়া শক্তিমখন হইতে ভিন্ন কোন কিছু শ্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । স্থতরাং 
এক জাতীয় কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শক্তির আশ্রয়- 

রা রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে 
এইরূপ কথারও কোন অর্থ নাই। বস্তর এক প্রকৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আশ্রয়রূপে ভিম্ন ভিন্ন কার্য উৎপন্ন করে, ইহা সাংখ্যাচার্যগণ 
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স্বীকার করিতে পারেন না। কাঁরশ শক্তি যদি শক্তিমান হইতে অভিন্ন হয়, তাহা 
হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শক্তি আর থাকিল না, এবং শক্তি যদি শক্তিমান হইতে 
ভিন্ন হয়, তাহ! হইলে এক প্রকৃতি আর কারণ হইল না। অতএব, এক প্রকৃতি 
হইতে যে এই বিচিত্র জগৎ উৎপশ্ন হয়, তাহ! বলা চলে না। এই জগৎ প্রকৃতির 
পরিণাম-_-এই সাংখ্যমত গ্রাহা নহে । 


(ক) সাংখ্যমত স্থাপন-_-(১) 
(২) 
(৩) 


(খ) সাংখ্যমত খগন--(১) 


(২) 
(৩) 


(৪) 


(৫) 
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আকর গ্রস্থপঞ্ী 


সবদর্শন সংগ্রহ, দর্শনাহ্কুর টীকা সহ । 

সাংখ্যস্ত্র ১/৬১, ১/১১২-৩৭, অনিরুদ্ধবৃত্তি সহ । 
সাংখ্যকারিকা-_-৩,৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৯, ২০১ ২২, 
২৫, ও ২৬, মঠর বৃত্তি এবং তত্বকৌমুদী সহ । 
হ্যায়স্ত্র ৪-১, ৪৮-৫০ বিশ্বনাথ বৃত্তি ও তকবা গীশ 
টিপ্রনী সহ। 

বাতিক এবং তাঁৎপর্যটিক1 ৪. ১. ২১, 
হ্যায়কুহ্মাঞজলি--১।৪-৭, ১০-১৪7 প্রকাশ, 
সৌরভ ও তর্কবাগীশ বিবৃতি সহ। 

ভাষাপরিচ্ছেদ, ২, ১২, এবং ৪৯ মুক্তাঁবলী দিন- 
করা, রামরুদ্রী ও মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ। 
ব্যাপ্তিপঞ্চক মাধুরী, ২য় লক্ষণ । 

সিদ্ধান্ত লক্ষণ জাগদীশী | 


প্রথম খণ্ড। চতুর্থ অধ্যায় 
বিবর্তবাদ 


সখ, ছঃখ ও মোহত্বরূপ ব্যক্ত জগৎ সব, রজঃ ও তম: নীমক তিনটি গুণযুক্ত 
প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত যে ন্তায়াচার্গণের সম্মত নহে, ইহা আমর। 
দেখিয়াছি । এখন দেখা যাউক যে জগৎ ব্রন্বের বিবর্ত হইতে পারে কি না । 
জগৎ ব্রদ্ধের বিবর্ত ইহা অদ্বৈতাঁচার্যগণ বলিয়া থাঁকেন | তীহরাঁও সাংখ্যমত 
গ্রহণ করেন না । তাহারাও বলেন যে, এই জগৎ 

টা, এত অচেতন প্রক্কতির পরিণাম হইতে পারে না। কুগুল, বলয় 
সাংখোর প্রকৃতি সাধক প্রভৃতি যে সকল সুখ, ছুঃখ ও মোহস্বরূপ স্থবর্ণীবকাঁর 
নি দ দেখা যায় তাহারা স্বর্ণকার নামক কোনও চেতন কর্তা- 
জন্তা । অতএব, ব্যক্ত জগৎ শুখ, দুখ ও মোহম্বরূপ 

বলিয়া আমাদের বলিতে হয় যে, ইহা কোনও চেতন কারণ জন্য । সাংখ্যাচার্যগণ 
যে হেতুর সাহায্যে তাহাদের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন সেই হেতু প্ররুতপক্ষে 
বিরুদ্ধ কথাই প্রমাণ করে | উপরস্ত, এইরূপ কোন হেতু হইতে পারে কি, অথবা! 
পক্ষে, অনুমতির উদ্দেশ্যে থাকিতে পারে কি? ব্যক্ত জগৎকে সুখ, দুঃখ ও 
মোহম্বরূপ বলা যায় কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে চন্গন প্রভৃতি পদার্থকে সখ, 
ছ:ঃখ ও মোহস্বূপ বলা চলে না । কারণ, চন্দন প্রভৃতি পদার্থ বাহ জগতের এবং 
চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিয়ের ঘবার। গৃহীত হয় । সুখ প্রভৃতি পদশর্থ আন্তর পদার্থ ও 
মানস প্রত্যক্ষের বিষয় | বস্তত: চন্দন যদি সণ স্বরূপই হয়, তাহা হইলে হেমন্ত- 
কালেও চন্দন ব্যবহারে সুখের স্ফুরণ হওয়া উচিত । কারণ, চন্দন গ্রীক্মকালে চন্দন 
থাকে এবং হেমন্তে অচন্দন হইয়া যায়, ইহা আমরা বলিতে পারি না । এইরূপ 
উঞ্ণজল যদি সুখ স্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিদাঘে প্রথর তপন তাপে যখন সমগ্র 
জগৎ তাপিত হইয়া উঠে, তখনও ন্নানে ব। পানে, তাহার ব্যব্হীর করিলে, হুখেরই 
অভিবাক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না । সাংখ্যাচার্যগণও গ্রীক্মের দ্িপ্রহরে 
সখের আশায় ফুটন্ত জল ত্রান বা পানের জঙ্য ব্যবহার করেন না বা করিতে 
বলেন না । অতএব চন্দন প্রভৃতি বাহা পদার্থকে সুখ প্রভৃতি আন্তর পদার্থের 
কারশ, জনক বলাই উচিত; তাহাদের হুখাদি স্বরূপ, ব্রিগুণময় বলা উচিত নহে। 
এখন, ব্যক্ত জগৎ যদি ত্রিগুপময় ন। হয়, তাহ। হইলে ইহ যে ত্রিগুণময় অব্যক্তের 
পরিণাম, এই কথারও কোন অর্থ থাকে না । সংক্ষেপে এই ব্যক্ত জগৎ যে অচেতন, 


৮০ ম্যায়তৰ পরিক্রম! 


অব্যক্ত প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত গ্রহণ কর যায় না । চেতনের দ্বার! 
প্রেরিত না হইলে অচেতনের সৃষ্টি কার্ষে কোনও এবৃত্তিই জন্মিতে পারে না । 
সাংব্যাচার্যগণ অবশ্য চেতন। অনধিষ্ঠিত অচেতন পদার্থ যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, 
তাহা বলিয়া থাঁকেন | তীহাঁর। বলেন যে, বৎসের পুষ্টির জন্ত অচেতন ছুগ্ধাদি 
প্রবতিত হয় | সুতরাং প্রকৃতিও যে সেইরূপ হৃষ্টি-কার্ষে প্রবতিত হয় তাঁহা বলা 
যাইতে পারে | কিন্ত প্রশ্ন এই যে, অচেতন ছুগ্ধাদি 
প্টির মুলে রহিগ্াছে কি চেতনার দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়াই বৎসরে বিবৃদ্ধির 
পরমেশ্বরের ককণ।। 
জন্য প্রবতিত হয় ? ইহা কি সত্য নহে যে, পরমেশ্বরই 
এইরূপ স্থলে অধিষ্জাতারূপে বর্তমান থাকেন ? অধৈৈতাঁচার্গণের মতে অচেতন 
দুপ্ধাদি চেতন প্রেরিত না হইয়া বৎসের পুষ্টির জন্য প্রবৃত্ত হয় না। দুগ্ধীদির 
প্রবৃত্তি চেতন প্রেরিত । ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতত্বই এই প্রবৃত্তির জনক | ইহার মূলে 
রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা । 
বস্তুতঃ সৃষ্টির মূলেই রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা | অবশ্য, বিশ্বে ছঃখের প্রাচ্য 
দেখিয়। ইহা যে করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্টি নহে, এইরূপ কথা মনে আঁদিতে 
পাঁরে | ইহ1 মনে হওয়া মৌটেই অস্বাভাবিক নহে যে, যে জগৎ ছুঃখনাগের 


ক 
জীবগণের ছুঃখ তাহাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে প্রতিক্ষণেই দগ্ধ হইতেছে সেই জগৎ 


কর্মের জন্ত ; জ্বর সৃষ্টি- করুণাময় ঈশ্বর জন্য নহে । কিন্তু তথাপি বিচার করিলে 
কাধে জীবের কর্মকে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জগৎ ইঈশ্বরজন্য | ঈশ্বর 
অপেক্ষা! করেন। 


করুণাময় বলিয়াই এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন | জীব- 
গণের ছুঃখ বা] বৈষম্য তাঁহাদের কর্ষের জন্য | তাহাদের কর্মই তাহাদের সখ, দুঃখ 
প্রভৃতির কারণ | এই জগতে কেহ যে ছুঃখ পায় এবং কেহ যে পরম সুখে কাল 
যাঁপন করে, কেহ মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ যে তিষযগ যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে, ইহার কারণ এই নহে যে ঈশ্বর নির্দয় বা সর্বজীবে অসমদরশী । 
তিনি প্রকৃতপক্ষে মাধ্স্থ । তাহার ঘেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই। তিনি ইচ্ছ। 
করিয়া তোমাকে তখী এবং আমাকে ছুঃখী করেন নাই | তুমি শুভকর্ম 
করিয়)ছিলে, তাই কর্মফলদাঁত! ঈশ্বর তোমাকে স্থখী করিয়াছেন । আমি অধর্ম 
করিয়াছিলাম, তাই তিনি আমাকে দুঃখী করিয়াছেন | জীবের বিচিত্র- 
কর্ম থাকার জন্ত ঈশ্বর বিচিত্র ফলভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন | তাহার বৈষম্য 
দোঁষও নাই নৈর্ধপ্য দোষও নাই | সংক্ষেপে ঈশ্বর তৃষ্টি-কার্ষে জীবের কর্মকে 
অপেক্ষা করেন | যে জীব যেমন কর্ম করে, সেই জীব সেইরূপ ফল পায়। জীবের 
সখের কারণ যেমন তাহার শুভকর্ম বা ধর্ম, তাহার দুঃখের কারণও ঠিক সেইরূপ 


বিবর্তবাদ ৮১ 


তাহার অশুভ কর্ম বা অধর্ম | জীবের কর্ম নিরপেক্ষ ভাবে যদি তিনি স্যপ্রির কারণ 
হইতেন, তাহা হইলে তিনি যে কেন সকল জীবকেই স্থঘী করিয়। সৃষ্টি করেন নাই, 
তাহার হৃষ্ট জগতে কেন যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা জিজ্ভাসা কর। চলিত । কিন্তু 
যেহেতু তিনি সৃষ্টি কার্ষে জীবের কর্মের অপেক্ষী করেন, সেই হেতু তাহীকে 
পক্ষপাতী বা নির্দয় বলা চলে ন]। 

এখন, সৃষ্টি কার্ষে ঈশ্বর জীবের কর্মকে অপেক্ষা করেন, ইহা! শুনিয়। হয়ত মনে 
হইতে পারে যে তিনি সবেশ্বর নহেন | কারণ, কোনও কর্তা যখন কোন কিছুকে 
উৎপন্ন করিবার জঙন্থ তাহার কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ কোন সহকারী কারণের সাহাঁষ্য 
গ্রহণ করেন, তখন সেই কর্তীকে আর সেই কার্ষের পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কারণ বলা 

যায় না । অতএব জীবের ছুঃখকে তাহার কর্মজন্য বলিয়। 
বান পে রর ঈশ্বর যে করুণাময় এই পক্ষ রক্ষা করিতে পানি বটে, 
বলিব তাহ হইবে না, কিন্তু ঈশ্বর হে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, তাহার শক্তি 
কারণ জীবের কর্মের বা ইচ্ছা যে কোথাও কুষ্ঠিত হয় না, ব্যাহত হয় না, 
কারয়িতাও তিনি । & 
ইত্যাদি কথা আর বলিতে পারি না । হ্ৃতরাং ঈশ্বরকে 

করুণাময় বলিব, ন! সর্বেশ্বর বলিব, তাহা শ্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। 
ঈশ্বরকে যদি করুণাময় বল হয়, তাহা হইলে তাহাঁকে সর্বশক্তিমীন্‌ বল! যাঁয় ন! 
এবং তাহাকেষদদি সর্বশক্তিমান্‌ বল। হয়, তাহ হইলে তাহার করুণাঁময়ত্বের হানি 
হয় । 

এইবপ পক্ষের উত্তরে হ্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনাচার্যগণের মোট কথা হইল এই 
যে, জীবের কর্ষ নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ না হইলেও, ঈশ্বর সর্বেশ্বর । কারণ 
তিনি জীবের ক্নকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, বা অন্গ্রহ করিতে তৃষ্টি করেন । হে 
কর্মকে অপেক্ষা করিয়। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই কর্মের প্রযোজক কর্তাও ঈশ্বর। তিনিই 
এ কর্মের কারয়িত৷ | তাহাঁর ইচ্ছা ব্যতীত এঁ কর্ম বা তাহার ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে 
না। জীব যখন যে কর্ম করে সেই কর্ম তিনিই তখন তাহাকে করাইয়। থাকেন। 
জীবের যে কোন কর্তৃত্ব নাই তাহা নহে । তাহার প্রযোজ্য কর্তৃত্ব রহিয়াছে । পিতা 
যখন পুত্রকে কোন কিছু করিতে বলেন, তখন পুত্র অচেতন পদার্থের গায় পিতৃ 
আজ্ঞা পালন করেন না। তীহারও রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি আছে । তীাহারও ইচ্ছা ও 
প্রযত্ব হয় । তীঁহাকেও কর্তা হইতে হয়, এবং সেইজন্য ভোক্তাও হইতে হয় । অবশ্য. 
তাহার কর্তৃত্ব প্রযোজ্য কর্তৃত্ব । পিতা তাহাকে কর্তা! করেন বলিয়াই তিনি কর্তা 
হন | পিতা প্রযোজক কর্তা এবং পুত্র প্রযোজ্য কর্তা । এইরূপ সকল কর্মেরই ঈশ্বর 
প্রধোজক কর্তা এবং জীব প্রযোজ্য কর্তা । ঈশ্বর সকল কর্মেরই কাররিতা ও ফল 


৬১৪৬ 


৮২ স্ায়তত্ব পরিক্রমা 


বিধাতা | জীবের কর্মেও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিছ্ধমান | সৃষ্টি কার্ধে জীবের কর্মকে 
অপেক্ষা করিলেও ঈশ্বর সর্বেশ্বর | 

কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেরূপ কর্ম করিলে, পুত্রকে ছ:খ পাঁইতে হইবে, 
সেইরূপ কোন কর্ম করিতে কেন জ্ঞানী ও স্সেহশীল পিতা তাঁহার পুত্রকে বলেন 
না। সেইরূপ যেরূপ কর্ম করিলে জীবগণকে ছুংখ পাইতে 
হইবে, সেইরূপ কর্ম ঈশ্বর জীবগণকে কেন করাইয় 
থাকেন ? ইহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, জীব এক- 
বার যে কর্ম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ফল সে ভোগ করিতে বাধ্য । কিন্তু ঈশ্বর 
যখন জীবের সর্ব কর্ষের কাঁরয়িতা, তখন তিনি কেন জীবকে অধর্ম, অশুভ কর্ম 
করাইয়া থাকেন ? ইহাঁর উত্তরে এই কথা বলিলে চলিবে না যে, জীব পূর্ব পুর্ব 
জন্মে যেরূপ কর্মের অভ্যাস করিয়াছে এই জন্মে সেই পূর্ব কর্মের অভ্যাস বশত: 
সেইরূপ কর্ম করিতেই বাধ্য হয়, বা ঈশ্বর জীবের পূর্ব পুর্ব জন্মের কর্ম অনসারেই 
উত্তর উত্তর জন্মে কর্ম করাইয়া থাকেন । কারণ, জীবের সকল জন্মেরই পূর্বজন্ম 
থাকিতে পারে না। তাহার এমন কোন জন্ম নিশ্চয়ই থাকে, যাহার পূর্বে কোন জন্ম 
ছিল না, বা যাহ সর্বথা প্রথম জন্ম | এই জন্মের কর্মের কারয়িতা যদি করুণাময় 
ঈশ্বর হন, তাহা হহলে সেই কর্মরাশি শুভ কর্ম ই হইবে । এবং যেহেতু পু পূর্ব 
জন্মের কর্ম অনুসারে তিনি জীবগণকে উত্তর উত্তর জন্মে কর্ণ করাইয়া থাকেন, সেই 
হেতু সকল জন্মেই জীবকে শুভ কর্ম করাইবেন, এবং কোনও জীব কখনও ছুঃখী 
হইবে না। অতএব, ঈশ্বর যদি দুঃঘী জীবের কর্মের অধিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে 
তিনি করুণাময় হইতে পারেন না; এবং তিনি যদি করুণাময় হন, তাহা হইলে 
সর্বকর্মের কারয্িতা হইতে পারেন না। আমরা একই সঙ্গে ঈশ্বরকে করুণীময় ও 
সর্বশক্তিমান বলিতে পারি না। 

এইরূপ পূর্বপক্গীর বিরুদ্ধে ম্যায় ও বেদীস্তীচাযগণ বলেন যে সংসার অনাদি 
বলিয়া এইরূপ আপত্তি উঠিতেই পারে না । সংসার যদি অনাদি না হইত সর্বথা 
পূব পর্ব জন্মের কর্ের অভান প্রথম জন্ম বলিয়া জীবের কোনও জন্ম যদি থাকিত, 
অনুসারে ঈশ্বর উত্তর উত্তর তাঁহা হইলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারিত । কিন্তু 
চিনি ঠা সর্বদা প্রথম জন্ম বলিয়া জীবের কোনও জন্ম নই । 
বলিয়। ঈশ্বরকে নির্দয় বলিবার সংসার অনাদি | হৃষ্টির অর্থ সর্বদা প্রথম কৃষ্টি নহে। 
কোন হেতু থাকিতে পারে না। চন্রব সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে | অতএব, ঈশ্বর সধ- 
কর্মের কারয়িতা হইয়াও পূর্ব পূর্ব জন্মে অশুভ কমে অত্যন্ত জীবকে উত্তর উত্তর 
জন্মে শুভকর্ম করাইতে পারেন না । কিন্তু ইহাতে তাহার সবেশ্বরতার কোন হানি 


চিস্ত জীব অশুভ কর্ম 
করে কেন? 
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হয় না। তিনি সর্বশক্তিমান । কিন্তু সর্বশক্তিমন্তীর অর্থ কোনও কিছুর সামর্থ্য 
লোপ করিবার শক্তির অধিকারী হওয়া নহে । অশুভ কর্মের ধাহা সামর্থ্য, তাহাও 
যেমন সর্বশঞ্িমীন পরমেশ্বর লোপ করিতে পারেন না, শুভকর্মের যে সাধ্য তাহাও 
তেমনই তিনি লোপ করিতে পারেন না । কোনও কর্ম যতদিন না! ফল প্রপব 
করে, ততদিন তাহার লোপ হইতে পারে না । জীবের অনাদি অশুভ কর্ম ফল 
পাইলেই ক্ষয় হইম্া যাইতে পারে | অশুভ কর্মের অবশ্যস্তাবী ফল দুঃখ ভোগ। 
দুঃখ ভোগ হইলেই তাহ বিনষ্ট হয় । ঈশ্বর করুণীময় বলিয়াই অশুভ কর্মের 
অধিষ্ঠাতা হন, এবং ছুঃখ ফল দাঁন করিয়া জীবের অণুত কর্ম নাশ করেন। 
অতএব জীবের ছুঃখ ঈশ্বর যে নিষ্ঠুর ও অসর্বেশ্বর তাঁহা বুঝায় না। বরং তিনি 
যে করুণাময় ও সর্বশক্তিমান তাহাই বুঝাঁয় । সৃষ্টির পূর্বে অর্থীৎ প্রলয়কালে 
জীবগণের শরীর না থাঁকিলেও বা জীবগণ ছুঃখ না পাইলেও, তাহাদের শুভাশুভ 
কর্ম থাকে | ফল না পাইলে ইহার! ক্ষয় পায় না বলিয়া এবং জীবগণ মুক্ত হইতে 
পারে না বলিয়। পরমেশ্বর জীবগণের ছুঃখনাশের জন্যই করুণাবশে হৃটি করিয়। 
থাকেন | অতএব, স্ষ্টির মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা | চেতনা অনধিঠিত 
অচেতন প্রকৃতি স্বতঃই স্থষ্টিকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, এই সাংখ্যমত গ্রাহা নহে। 
সত) কথা বলিতে কি, অচেতন প্রর্কাতি কি করিয়া হুষ্টিকাধে প্রবৃত্ত হয় শুধু 
তাহাই যে বুঝিতে পার। যায় না তাহা নহে, কেন, কি অর্থলাভের জন্য যে ইহা 
প্রবৃত্ত ২য় তাহাঁও বুঝিতে পারা যায় না| প্ররূতি 
পুরুষের ভোগের জন্য প্রবতিত হইতে পারে না। 
কারণ, সাংখ্যমতে পুরুষের কোন সত্যকারের, তাহিক 
ভোগ হইতে পারে না । যে স্বথপ্রাঞ্চির জন্য বা ছঃখ পরিহাঁরের জন্য যত্ব করে, 
তাহারই প্ররূত ভোগ হইতে পারে । কিন্তু সাংখ্যের পুরুষের সখ প্রাপ্তি বা 
সেইজন্য যত্ব, অথব] দুঃখ পরিহার ব1 নেইজন্য ঘত্ব নাই । অতএব, তাহার তাত্বিক 
ভোগ হইবে কি করিয়া ! প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য প্রবরিত 
হইতে পারে না । কারণ পুরুষের ভোগ বলিতে আমর] কি বুঝিব ? অবশ্যই শব্দ 
প্রভৃতির উপলব্ধি | কিন্তু কতবার উপলব্ধি? একবার অথবা নিঃশেষে ? একবার 
হইতে পারে না| কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টি অল্লক্ষণ 
না, পুরুষের কোন তাত্বিক 
ভোগ হইতে পারে না, এবং মাত্র স্থায়ী হইবে । নিঃশেষেও হইতে পারে না। 
ইহাতে কৃষ্টি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয় কারণ তাহা হইলে প্রকৃতির হুজন-শক্তির কোনও শেষ 
মখব মোক সনন্তব ₹। নাই বলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া পুরুষকে ভোগ করিতে 
হইবে এবং মৌঁক্ষের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে | অতএব পুরুষের একবার অথবা! নিঃশেষে 


প্রকৃতি কেন হৃষ্টি কার্ষে প্রবৃত্ত 
হয়? পুরুষের ভোগের জন্য ? 
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ভোগের জন্য প্রকৃতি প্রবতিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তুমি যে বলিবে, 
একবার, ভোগের জন্যও নহে অথব৷ নিঃশেষে ভোগের জঙ্ও নহে কিন্ত ইহার 
মাঝামাঝি সাংখ্যক ভোগের জন্য তাহা হইবে না। কারণ, এই মাঝামাঝি সংখ্যাটি 
কত ? এবং তুমি যত বলিতেছ, তাঁহার যে কমও নহে বেশীও নহে, তাহা তুমি 
কেমন করিয়! জানিলে ? এইরূপ তুমি যে বলিবে যে যতদিন ন1 পুরুষ নিজেকে ও 
প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে, ততদিন সে ভোগ করিয়া থাকে, তাহাঁও হইবে না। 
কারণ, এইরূপ বোধ হইলেই যে কোন ভোগের নিবৃত্বি হইবে তাহা বুঝিতে পার। 
যায় না| ইহার অর্থ কি এই যে অবিদ্যার জন্যই ভোগ হয় এবং অবিদ্া নিবৃক্ত 
হইলেই ভোগের অন্ত হয়? তাহা হইলে, অবিদ্যা-অতিরিক্ত অচেতন প্রকৃতি হইতে 
জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা! বলিবাঁর আর প্রয়োজন কি? অবিদ্ভা হইতেই জগৎ উৎপন্ন 
হয় ইহা বলাই অর্থাৎ পরিণামবাঁদ নহে, বিবর্তবাদই যে যুক্তিযুক্ত ইহা বলাই উচিত 

নহে কি? 
এইরূপ, পুরুষের মোক্ষের জন্ত যে প্ররুতি প্রবতিত হয্ন ইহাঁও বল] যায় না। 
কারণ, পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব | কর্ম, অন্থভব, বাসনা প্রভৃতি তাহার' 
নাই। সথতরাং পুরুষের মুক্তির জগ্য প্রকৃতি প্রবতিত হয়, এই কথ] অর্থহীন । শুধু 
অর্থহীনই নহে, ভয়াবহও বটে। কারণ, যুক্ত পুরুষকে 


কোরিয়ার ছুই বাঁধিব এবং তাহার পর ছাড়িয়া দিব, এইরূপ যদি 
প্রকৃতি প্রবর্তিত হইতে 
পারে কোন উদ্দেশ্য প্রকৃতির থাকে, তাহা হইলে পুরুষের 


আর কোন আশ নাই। জগতের কামিনীগণ যদি স্থির 
করেন যে পুরুষদের আমরা চক্রীকারে বাধিতে এবং বাঁধন খুলিয়। দিতে থাকিব 
তাহা হইলে ময়ূরের কবলে সর্প পড়িলে যেরূপ করুণ অবস্থার উদ্ভব হয় সেইরূপ 
কেন অবস্থার সুষ্টি হইবে ন। কি ? এবং এইরূপ করুণ অবস্থার মধ্যে তোমাঁর বা 
আমার মত সংসারীবা হয়ত মাঝে মাঝে তৃপ্তি পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু 
অসংসাঁরী আশ্রমবাসীগণের কি হইবে? ছুশ্মন্ত, এমন কি বিশ্বামিত্রের কথাঞ 
ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু নারদ, শুকদেব প্রভৃতি ঞষিগণের অবস্থা কি হইবে ? অতএব, 
মুক্ত পুরুষকে বদ্ধ করিয়। পুনরায় মুক্ত করিবার জন্ত যে প্রকৃতি প্রবতিত হয়, 
তাহাঁও বলা যায় না । উপরক্ত, প্রকৃতি যদি পুরুষের মোক্ষের জন্তই প্রবতিত হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে শব্ধ প্রভৃতি পুরুষভোগ্য পদার্থের জননীই ব। বলা হয় কেন ? 
তুমি যে বলিবে, ভোগ না করিলে পুরুষ মুক্তি পায় ন1 বলিয়! প্রকৃতি ভোগ্য 
পদার্থ প্রসব করে, তাহীও হইবে ন1। কারণ, আমর] এই মাত্র দেখিলাম যে ভোগ- 
কামনাহীন পুরুষকে প্রকৃতি দি একবার ভোগের পথে আনিতে পারে তাহা হইলে 
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পুরুষের পক্ষে আর ভোগমুক্ত হওয়। সম্ভব হয় না। অতএব, প্রকৃতি যে পুরুষের 
'মোক্ষের জন্ত প্রবতিত হয়, ইহাও বলা যায় না। 
বস্ততঃ প্রকৃতি কেন পুরুষের মোক্ষের সাধক হইবে? প্রকৃতি স্বভাব-চঞ্চল এবং 
অচেতন । তাহাঁর কোন বিচাঁরী কার্যক্রম নাই । সেইজন্য পুরুষ যখন বুঝিতে পারিবে 
যে প্রকৃতি সংযোৌগই তাহার সকল দুঃখের হেতু তখন 
কোনও বাক্তির মোক্ষে প্রক্কতি যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে তাহা কেমন 
সকলের মোক্ষ হয়, অথবা! 
কাহারও মোক্ষ হয় না-এই করিয়া বলি? তুমি কম্বলকে ছাড়িতে চাহিলেও কম্ধল 
ছুইটি পক্ষের একটিকে তোমাকে ছাড়িতে চাহিবে কেন ? স্থতরাং আমাদের 
152 বলিতে হয় যে পুরুষ যখন নিজেকে বুঝিতে পারে, 
যখন তাহার বিবেকথ্যাঁতি হয়, অবিগ্যা নাশ পায় তখন 
প্রকৃতির উচ্ছেদ হইয়া যায় এবং পুরুষ মুক্তি পায়। কিন্তু তাহাও আমরা বলিতে 
পাঁরি না। কারণ, তাহা হইলে আমাদের আরও বলিতে হয় যে, যে কোন পুরুষের 
বিবেকথ্যাতি হইলে সকল সংসারের উচ্ছেদ হুয় এবং সকলেরই মোক্ষ হয়। অতএব, 
কাহারও কখনও মৌঁক্ষ হয় না, অথবা যে কোন ব্যক্তির মৌক্ষ হইলে সকলের মোক্ষ 
হয় এবং সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, এই দুইটি অসম্ভব কথার একটিকে পাংখ্যা- 
চীধগণকে বলিতে হয় । এখন, সীংখ্যাঁচার্গণ যে বলিবেন, যে যে পুরুষের অবি্ধ। 
বিনষ্ট হয়, সেই পুরুষই মুক্ত হয়, স্থতরাঁং একজন জীবের মুক্তি অন্য জীবের মুক্তি 
বুঝায় না, তাহাঁও হইবে না । কারণ, তাহ] হহলে স্বীকার করিতে হইবে যে যতদিন 
অবিদ্য। থাকে, ততদিনই সংসার থাকে, এবং অবিদ্যার ধ্বংস হইলেই সংসারও ধ্বংস 
হয়। এবং ইহা স্বীকার করণও যাহা, আর অবিষ্ঠা অতিরিক্ত কোনও অচেতন প্রকৃতি 
যে এই জগতের উপাদান কারণ নহে, ইহা বলাও 
এই অমুপপতি মায়াবাদ তাহা । সংক্ষেপে আমাদের পরিণামবাদ ত্যণগ করিয়া 
15 বিবর্তবাঁদ গ্রহণ করিতে হইবে | আমাদের বলিতে 
করা বাইতে পারে। 
হইবে ঘে যেমন ব্যবহারিক সৎ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে 
অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে প্রাতিভীগিক রজত উৎপন্ন হয় ঠিক সেইরূপ পারমাঁথিক 
সং ব্রন্মরূপ অধিষ্ঠানে অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে ব্যবহারিক জগৎ উৎপন্ন হইয়। 
'খাঁকে ৷ অজ্ভান এক হইলেও জীবভেদ ইহারই কার্য এবং সেইজন্ ইহা প্রতি জীবে 
ভিন্ন | স্থতরাং কোনও একজনের জীবগত অবিদ্ধা বিনষ্ট হইলে সকল জীবগত 
অবিদ্ভা বিনষ্ট হয় না, ব! সকল সংসারে উচ্ছেদ ও সকল জীবের মোক্ষ হইয়া যায় 
'ন1। যাহাই হউক, এই জগৎ ষে প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত গ্রাহ্য নহে। ইহা 
ধে অধিকারী ব্রহ্ধের বিবর্ত, এই মতই আদরশীয় । 


৮৬ ম্যায়তব পরিক্রম। 


জগৎ ব্রম্মের বিবর্ত- ইহা শুনিয়া হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা! করিবেন, যে জগৎ 
কি মিথ্যা যে জগৎকে আমরা ব্রন্ষের বিবর্ত বলিব? শুক্তি রজতকে আমরা শুক্তির 
বিবর্ত বলি, কারণ এ রজত মিথ্যা | শুক্তিতে আমাদের 
যে মিথ্যা রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, এ রজত তাঁহার 
বিষয় । এইরূপ রজ্জুসর্পকে আমরা সর্পের বিবর্ত বলি- কারণ এ সর্প মিথ্যা সর্প, 
রজ্জুতে আমাদের যে মিথ্যা সপ্পজ্ঞীন হয়, এ সর্প তাহার বিষয়। কিন্তু জগৎকে 
আমরা ব্রন্বের বিবর্ত বলিব কেন? ইহা কি মিথ্যা? শুক্তিরজরত মিথ্যা, কারণ 
শুভ্তিতে রজতের যে প্রতীতি হয়, তাহা পরে বাঁধিত হয় । আমরা পরেজানিতে পারি 
যে, যে ইদংকে আমবা রজত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই ইদংটি রজত নহে, শুক্তি। 
এইরূপ রজ্জুসর্প মিথ্যা, কাঁরণ পরে আমর বুঝিতে পারি যে, যে ইদংকে ভাঁখরা 
সর্প বলিয়াছিলাঁম, তাহা সর্প নহে, রজ্জু। কিন্তু আমাদের জগৎ বা প্রপঞ্চপ্রতীতি 
কি কখনও এই ভাবে বাধিত হয়? আমরা যাহাঁদের ঘট পট প্রভৃতি বলিয়া! দেখি 
তাহার] যে ঘট, পট প্রভৃতি নহে, ব্রন্ধ এইরূপ প্রতীতি কি আমাদের কাহারও 
কখনও হয় ? আরও দেখ, শুক্তিরজতকে রজতরূপে ব্যবহার করিতে যাঁইলে আমরা 
বিফল হই । কোনও শুক্তিকে র্জতরূপে বুঝিয়৷ যখন তাঁহাকে পাঁইবাঁর জন্য আমরা 
তাহার নিকটে উপস্থিত হই তখন তাহার নীলপৃষ্ঠ প্রভৃতি দেখিতে পাই, এবং আমার 
রজত প্রবৃত্তি যে বিফল হইল তাহা বুঝিতে পারি । কিন্তু প্রপঞ্চ সম্পর্বে কি এইরূপ 
কথা বলা চলে ? আমর] যে ঘট পট প্রভৃতির ব্যবহার করি সেই ব্যবহার কি কখনও 
বিফল হয়? অতএব এই জগৎ সার্বজনীন অনুভব ও ব্যবহীরসিদ্ধ | ইহাকে মিথ্যা 
বলিবার কোন যোগ্য হেতু নাই । সথতরাঁং ইহাকে কাহারও বিবর্ত বলা অনুচিত | 

এইরূপ পূ্বপক্ষীগণের বিরুদ্ধে অদৈতাচার্যগণ বলেন যে জণৎকে মিথ্যাই বলিতে 
হইবে । প্রতীত হয় বলিয়। তুমি জগৎকে মখ্যা বলিতে চাঁহতেছ না। কিন্ত প্রশ্ন 
এই যে তুমি কি অপ্রতীত পদাথকেই মিথ্যা বল? 
অবশ্যই বলিতে পাঁর ন1। কারণ, *ষুপ্তি বা যৃদ্ীকালে 
এই জগতের প্রতীতি থাকে না। তুমি কি বলিবে যে জগৎ তখন মিথ্য1 হইয়া 
যায়? এইরূপ, ব্যবহারসিদ্ধ ধলিয় তুমি জগৎকে মিথ্যা বলিতে চাহিতেছ না। 
কিন্ত প্রশ্ন এই যে যাহা ব্যবহারসিদ্ধ তাহাকেই কি আমর! সত্য বলিতে পারি ? 
তুমি বা আমি বা রত্ববিষয়ে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোনও অসাধু মণিকারের 
নিকট হইতে একটি নকল অর্থাৎ মিথ্যা হীরাকে সত্য হীর! বপিয়! ক্রয় করি ও হীরা 
বলিয়াই অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিয়! যাই, তখন এ মিথ্যা হীরাটি সত্য হীরার মত 
ব্যবহৃত হইলেও, মিথ্যা হীরাই থাকিয়া যাঁয়। হীরকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়?, 


এই প্রপঞ্চ ব্রন্ষের বিবর্ত 


কারণ ইহা মিথা! 


বিবর্তবাদ ল্প 


উহাকে যে সত্য হীরক বলা যাইবে তাহা যাইবে না। এইরূপ অনেক সময় স্বাপ্ন 
তৃষ্ণা স্বাপ্ন বারির দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তুমি কি বলিবে যে এ স্বাগ্ন বারি সত্য 
বারি? সংক্ষেপে, যাহা ব্যবহারসিদ্ধ তাহাই সত্য, এইরূপ কথা বল! ধাঁয় না, এবং 
সেইজন্যই এই প্রপঞ্চকে যে অনুভূত হয় বলিয়া ব! ব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া, মিথ্যা নহে 
বলিব তাহা হইবে না । 

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই | কাঁরণ মিথ্যা বলিতে মায়াময় বা অনির্বচনীয় পদার্থকেই 
বুঝিতে হয় । দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটিকে বুঝিবার চেষ্টা কর যাউক | শুক্তিতে 
আমাদের যে রজতত্ভান হয়, তাহা মিথ্যা | এই মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় যে রজত 
তাহার স্বরূপ কি? বিচার করিয়া দেখিলে ইহ্কে মায়াময়ই বলা উচিত । ইহার 
প্রতীতি হয়। সেইজন্য ইহাকে গগন কমলের ন্যায় অসৎ বল] যায় না। কিন্তু ইহকে 
সৎও বল] যায় না| কারণ, পরে যখন আমাদের অধিষ্ঠানবুদ্ধি হয় তখন বুঝিতে 
পার] যায় যে ইহা শুক্তি এবং কোন কালেই রজত নহে । অতএব দেখা যাঁহতেছে 
যে শুক্তি রজতের সত মায়াময় । ইহা নৎ হইতেও ভিন্ন, আবার অসৎ হইতেও 
ভিন্ন । ইহার কোনও যোগ্য বর্ণন! আমর1 দিতে পাবি না| ইহার নিবাচন অসস্ভব | 
যাহ1 সৎ হইতেও ভিন্ন এবং অসৎ হইতেও ভিন্ন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা 
আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। তাই আমরা তাহণকে অনির্বচন্ীয় বা মায়াময় 
বলিয়া থাকি | এখন, শুক্তি রজত যে অনির্বাচ্য ব মায়াময় তাহ! অনেকে স্বীকার 
করেন না । অনেকে বলেন যে শুক্তিতে যখন রজতের জ্ঞান হয় তখন প্ররুতপক্ষে 
রজতের ম্মরণই হয়, গ্রহণ ব1 অন্থভব হয় না। এই 
সকল দর্শনীচার্যগণের মতে শুক্তিতে আমাদের যে ইহ! 
রজত এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহ! প্রকৃতপক্ষে একটি জ্ঞান নহে--ছুইটি জান এবং 
ইহাদের একটি শ্রহণ ও অপরটি স্মরণ । ইদং-এর জ্ঞানটি গ্রহণ এবং রজতের জ্ঞানটি 
স্মরণ। অর্থাৎ ইহ! রজত, এই জ্ঞানস্থলে ইদং-এর সাক্ষাৎকাঁর হয় এবং রজত স্মৃত 
হয় । এবং আমরা শুক্তিকে রজত বলিয়! দেখি বঙ্গিয়৷ যে শুক্তিতে রজত জ্ঞানটি 
অযথার্থ হয় তাঁহা নহে ; আমর] ইদং-এর সাক্ষাৎরূপ অন্গভব হইতে রজতের স্মরণ- 
রূপ জ্ঞানকে পৃথক করি না বলিয়াই জ্ঞানটি অযথার্থ হয় । অতএব, শুক্তিতে প্রতীত 
রজভকে মায়াময় বা অলৌকিক বলিয়! মনে করিবার কোনও কারণ নাই । ইহা 
প্রকতপক্ষে পূর্বে অনুভূত এবং বর্তমানে শ্বত রজত ভিন্ন আর কিছুই নহে । অবৈতা- 
চার্যগণ এই মত গ্রহণ করেন ন1। তাহার বলেন যে শুক্তিতে প্রতীত রজতকে স্থত 
রজত বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ রজতে রজত জ্ঞান কালে, আমর যেমন ইহ! 
রজত বলিয়! বুঝি, শুক্তিতে রজতজ্ঞান কালেও আমরা ঠিক তেমনই, “ইহা রজত” 


অধ্যার্তিবাদ গ্রাহা নহে 


৮৮ ম্যায়তত পরিক্রমা 


বলিয়৷ বুঝি | সম্যকু ও অসম্যকৃ স্থলের মধ্যে এই ব্যাপারে যদি কোন বৈষম্য 
থাঁকিত, তাহা হইলে প্রথম স্থলে রজত যে অনুভূত হয় এবং দ্বিতীয় স্থলে তাহ! যে 
স্বত হয় তাহ! বল] চলিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য 
নাই | সম্যকৃস্থলে রজতাঁথির যেমন রজতে প্রবৃত্তি হয়, অসম্যকৃস্থলেও তাহার ঠিক 
তেমনই প্রবৃত্তি হয় । বস্তৃতঃ অনেক সময় প্রবৃত্তি বিফল না হইলে বুঝিতেই পাঁরা যায় 
না যে অন্ুভবটি অযথার্থ । আরও দেখ, সম্যকৃস্থলে যেমন রজতত্ববিশিষ্টের বোধ 
হয়, অসম্যকৃস্থলেও ঠিক তেমনই হয় । সেইজন্য আমর বলিতে পারি না শুক্তিতে 
রজত জ্ঞান কালে ইদং-এর সাক্ষাৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রজতের স্থতি হইয়া 
থাঁকে। অর্থাৎ এই বোঁধ একটি ধিশিষ্টবোধ, ছুইটি বোধের অবিবেক নহে | এই 
বোধটিকে যদি একটি বিশিষ্টবোধ বলা লা হয়, তাঁহ৷ হইলে পরে যখন শুক্তিতে ইহা 
শুক্তি এইরূপ বোধ হয়, তখনও যে একটি বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হইল তাহা বল 
যায় না, এবং তাঁহার জন্য ইহ শুক্তি, এই অধিষ্ঠীন জ্ঞান যে ইহা রজত এই জ্ঞানকে 
বাধিত করে, তাহাও বলা যায় না । অতএব, শুক্তিতে প্রতীত রজত অন্ুভূতই, স্ৃত 
নহে । রজত দেখিতেছি বা দেখিয়াছিলাম এইরূপ কথাই আমর] বলি। রজত স্মরণ 
করিতেছি বা করিয়াছিলাঁম, এইরূপ কথা কখনও বলি না। শুক্তি রজতকে ম্বর্যমাণ 
বলা চলে ন1। তুমি যে বলিবে যে সত্যসত্যই যখন পৃরোবতি প্রদেশে রজত নাই, 
তখন ইন্জিয়ের সহিত সন্ত্িকর্ষের অভাবে তাহার কোনও অনুভব হইতে পাঁরে না, 
এবং সেই জন্কই এই রজতকে ম্বর্যমাণ রজত বলিয়া মনে কর] ছাঁড়া উপায় নাই, 
তাহা হইবে না । কারণ এ রজত যে মায়াময় বা অলৌকিক বলিয়াই এরূপ নহে, 
তাহা তোমাকে কে বলিল? অতএব শুক্তি রজতকে বা মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়কে 
স্র্যমাঁণ পদার্থ বঙ্গিয়া মনে করা যাঁয় না । এইরূপ, ইহাকে 
স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষ বলে অনুসৃত দেশাত্তরীয় কালান্তরীয় 
কোন পদার্থ বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ, এ্ররূপ কোনও সঙ্গিকর্ষ প্রসিদ্ধ 
নহে | স্যায়াচার্গণ অবশ্য এক্রপ সন্িকর্ষ স্বীকার করেন | তাহারা বলেন যে 
আমরা অনেক স্ময় চন্দনের স্থরভির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি । চক্ষুর সহিত 
সৌরতের কোনও লৌকিক সন্নিকর্ষ থাঁকিতে পাঁরে না । অথচ আমাদের এই প্রত্যক্ষ 
হয়। ক্মতরাঁংকোনও অলৌকিক সন্রিকর্ষ, অর্থাৎ সৌরভের পূর্ব অনুভব জন্য সংস্কারের 
উদ্বোধ জন্ত স্বৃতিরূপ জ্ঞীনাত্মক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হ্য়। এইরূপ শুক্তিতে রজত 
জ্ঞান কালেও রজতের পূর্বান্ছভবজনিত সংস্কার উদ্,দ্ধ হইয় এমন কোন এক ডঞ।ণের 
জন্ম দেয়, যাঁহা অন্য দেশে অস্তকালে অবস্থিত রজতকে প্রত্যক্ষ করায়, এই কথা বল 
যাইতে পারে । ইহাই গ্াঁয়াচার্যগণের অভিমত । কিন্তু অদ্বৈতাচার্যগণ ইহা স্বীকার 
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করেন না। তীহার বলেন যে এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অন্ুমীনের উচ্ছেদ 
হইয়] যায় । শুক্তির সহিত চক্ষুর সন্ত্রিকর্ষ হইলে দেশান্তরে, কালাস্তরে অনুভূত 
রজতের অনুভব জন্য সংস্কীর উদ্দ্ধ হইয়া সেই রজতকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারে 
এমন কোনও স্মতিরূপ সম্নিকর্ষের জন্ম ঘদি দিতে পারে, তাহা হইলে পর্বতে ধুম 
দেখিলে পূর্বান্ুভৃত মহীনসীয় বহর অন্থভব জঙ্ত সংস্কার উদ্দ্ধ হইয়া পর্বতীয় বহ্নির 
সজাতীয় সেই বহ্ছির প্রত্যক্ষ করাইতে পারে এমন কোন স্বতিরূপ সন্ত্রিকর্ষের জন্ম 
কেন দেয় না। তুমি যে বলিবে যে জন্ম দিলেই বা কি হইবে, মহানসীয় বহ্িই 
অনুভূত হইবে, সাধ্য পর্বতীয় বহ্ছি অনন্সৃত থাকিবে বলিয়া অনুমিতি হইবে, তাহা 
হইবে না । কারণ, অনুমানের ক্ষেত্রে পর্বতীয় বহ্ছি বন্ধিত্ব-বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত হয়, 
পর্বতীয়রূপে জ্ঞাত হয় না। অন্ততঃ ধূমকে হেতু করিয়! বহ্নিকে যখন জানি, তখন 
বন্িত্বাবচ্ছিম্নরূপেই তাহাকে জানি । অতএব, স্মতিরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে কেন 
যে অনুমানের উচ্ছেদ হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যাঁয় ন1। শুক্তি রজতকে আমর। 
দেশান্তরীয় কালান্তরীয় রজত বলিতে পারি না। ইহাকে মায়াময় বা অজ্ঞান হইতে 

উৎপন্ন অনির্বাচ্য রজতই বলিতে হইবে । 
মিথ্যা পদার্থ যে মায়াময় বা অনির্বাচ্য তাহা আমর] দেখিলাম । এখন এই 
প্রপঞ্চ মিথ্যা কিন1 তাহা বিচাঁর করিয়া দেখা যাউক । এই প্রপঞ্চ যদি সৎ ও অসৎ 
হইতে বিলক্ষণ হয়, ইহার স্বরূপ যদি অনিধাচ্য হয়, তাঁহা হইলে ইহাঁকেও মিথ্য। বা 
মায়াময় বলিতে হইবে | অতএব, প্রশ্ন এই যে এই 


রি রা ও টি প্রপঞ্চ অনির্বাচ্য কি না। অনেক দর্শনাচার্য এই প্রপঞ্চ 
নরূপণ কৰা যায় ন1 ত 
ইহা মিথ্যা বা মায়াময় যে মিথ্যা নহে তাহা বলিয়া থাকেন | তাহারা মনে 


করেন ঘে ইহার স্বরূপ নির্বাচন করা যায়। কিন্ত বিচার 
করিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে প্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝিতে পার যাঁয় ন1। ধাহারা 
প্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝিতে পারি এইরূপ কথা বলেন তাহাদের শ্রীহর্য মিশ্র প্রভৃতি 
পপ্ডিতগণ সুশিক্ষা দিয়াছেন । তাহারা দেখাইয়াছেন যে জগৎকে বুঝিবার জগ্থ যে 
কার্য, কারণ প্রভৃতি কথা ব্যবহার কর! হয় তাহার কোনও অর্থ বুঝিতে পারা যায় 
ন1। কার্য কারণ হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন | অসৎ কার্যবাদিগণ বলেন যে কার্য কারণ 
হইতে ভিন্ন । কিন্তু তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে কার্ধের উৎপত্তি কেমন করিয়। 
হইতে পারে ? এই উপাদান হইতে এই কার্য উৎপন্ন হয়, এই উপাদান ব্যবস্থা স্ভব 
হয় কেমন করিয়া ? তুমি ঘট তৈয়ারী করিবার জদ্য মৃত্তিকা বিশেষ গ্রহণ কর, পট 
তৈয়ারী করিবার জন্ত সত লও, এইরূপ অন্তান্ ক্ষেত্রেও। এখন প্রশ্ন এই ঘেঘট যদদি 
মৃত্তিকা! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই হয়, মৃত্তিকাতে ইহা বদি কোনরূপে বিদ্যমান না৷ থাকে, 
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তাহা হইলে ঘট নির্মাণের জঙ্য মৃত্তিক। গ্রহণ ন1 করিয়! তন্ত বা অন্ত কিছু লও না 
কেন ? অতএব কার্য যে কারণ হইতে ভিন্ন তাহ! বলা যায় না। এইরূপ কার্য যে 
কারণ হইতে অভিন্ন তাঁহীও বলা যায় না । কারণ কার্ষের যে উৎপত্তি হয়, তাহ? 
কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু যাহা খাঁকে, তাহাকে কি আর কেহ 
উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে? তুমি যে বলিবে যে কার্যকে উৎপন্ন কর] হয় না, 
অভিব্যক্ত করা হয়, তাহ হইবে না । কারণ, কার্ধের অভিব্যক্তি কি কার্য হইতে 
ভিন্ন ! যদি ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে কার্ষের অভিব্যক্ত হওয়াও যাহা, উৎপন্ন 
হওয়াও তাহা । আর যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? ঘটের 
অভিব্যক্তি কেন পটের অভিব্যপ্তি হইয়া যাঁয় না]? ধরিয়] লইলাম যে ঘটের অভি- 
ব্যক্তির সহিত ঘটের কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে এবং সেই জন্যই ঘটের 
অভিব্যক্তি পটের অভিব্যক্তি হইয়। ঘাঁয় ন1। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এই বিশেষ সম্বন্ধটি 
কি অভিব্যক্তির সহিত উৎপন্ন হয়, অথবা পূর্ব হইতেই থাকে ? ইহা যে উৎপন্ন হয়, 
তাহা বলিতে পারা যাঁয় না । কারণ পূর্ব হইতেই এই সম্বন্ধ যখন ঘটের সম্বন্ধ ছিল 
না, তখন উৎপত্তির পর কেন যে ইহা ঘটের না হইয়া পটের হইয়া যাইবে না তাহা 
বুঝিতে পারা যায় না । এইরূপ ইহী৷ উৎপন্ন হয় না, ইহাও বলিতে পার! যাঁয় না। 
কারণ এই সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধী (অভিব্যক্তি ) যখন পূর্বে ছিল না, তখন এই সম্বন্ধ 
পূর্ব হইতে থাকিবে কি করিয়া ? আরও দেখ, মৃত্তিকা, ঘট, চূর্ণ, পি, ইহারা 
সকলেই যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাদের পৃথক পৃথক নাম এবং ব্যবহার 
থাকিত না । তুমি যে বলিবে যে ইহারা আসলে এক হইলেও ইহাঁদের মধ্যে বাহগত 
ব৷ বিশ্যাসগত ভেদ আছে, তাহাঁও হইবে না। কারণ বিস্াসগত ভেদ ভেদ । 
অসৎকার্ধবাঁদীর1 এই ভেদকে অত্যন্ত ভেদ বলিয়া মনে করিয়াভুল করিতে পারেন । 
কিন্ত এই ভেদ কোনও ভেদই নহে, অবয়বী ও অবয়বের মধ্যে কোন ভেদই নাই, 
ইত্যাদি কথ! মনে করা বাতুলতা। অতএব কার্যকে কারণ হইতে ভিন্নও বলা যাঁয় না, 
অভিম্নও বলা যাঁয় না । ক্ষের স্বরূপ নির্বাচন কর] তোমার বা আমার বা কাহীরও 
সাধ্য নহে ! ইহ। প্রকৃতপক্ষে অনির্বাচ্য | কার্য মাত্রই 
মায়াময় | ইহ? সংও নহে অসংও নহে । ভাবিয়া দেখ 
দেখি, যাঁহাকে সৎ বলা হয় তাহার কি কোনও কারণের প্রয়োজন আছে ? ম্ঘায়া- 
চার্ষগণ আকাশকে নিত্য বলেন, কালকে নিত্য বলেন, পরমাণুকে নিত্য বলেন, এবং 
আরও অনেক কিছুকেই নিত্য বলেন এবং আরও বলেন যে নিত্যের কোন কারণের 
অপেক্ষা নাই । আমরাও তাহাই বলি, আমরাও বলি যাহাই সং তাহাই নিত্য এবং 
তাঁহার কোনও কারণের অপেক্ষা নাই। এইরূপ ধাহা অসৎ তানহারও কোন কারণের 


কাধ মাত্রেই মায়াময় । 


বিবর্তবাদ ৯১, 


অপেক্ষ1 নাই । শশক-বিষাণের কি কোন কারণের অপেক্ষা আছে ? কেহ কি কখনও 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছে? অতএব যাহা সৎ তাহারও কোন কারণের 
অপেক্ষা নাই এবং যাঁহা অসৎ তাহারও কোন কারণের অপেক্ষ নাই । যাহা সৎও নহে, 
অসৎও নহে তাহারই কারণের অপেক্ষা! আছে । অর্থাৎ কার্য মাত্রই মায়াময় । তাহার 
স্বরূপ নির্বাচন করা যায় না । এখন জগৎ যে, একটি কার্য, তাহ! তুমি এবং আরও 
অনেকে বলিয় থাক, যদিও ভাবিয়া! দেখ না যে ইহার 
অর্থ হইল জগৎকে মিথ্যা বল1 । আমর যখন জগৎকে 
মিথ্যা বলি তখন প্রকৃপক্ষে কোন নূতন কথা বলি 
না| তোমাদেরই মত আমর] জগৎকে দৃশ্য বলি, সাবয়ব বলি, কার্য বলি। তবে 
তোমরা খেয়াল কর না যে এইরূপ বলা আর মাক্সাময় বলা এক । আমাদের এই 
খেয়াল আছে । এইখানেই তোমাদের হইতে আমাদের পার্থক্য | আমর জাঁনি যে 
জগৎ প্রকৃতপক্ষে মায়াময় । প্রকৃত বোদ্ধার কাঁছে ইহা একটি হেয়ালী। ইহার স্পষ্ট 
প্রভীতি হয়, অথচ ইহার কোনও অর্থও খু'জিয়]! পাওয়া যায় না। যাছুকর যখন 
তাহার ট্রপীর মধ্য হইতে পালে পালে শশক বাহির করিতে থাঁকেন, তখন আমর 
অবাক বিস্ময়ে ই! করিয়া চাহিয়! থাকি। শশকগুলিকে আমরণ দেখি তাই অস্বীকার 
করিতে পারি না । আবার টুপীর ভিতরে যে এত শশক থাকিতে পারে না, তাহা 
বৃঝি-এবং সেইজন্য শশকগুলিকে সত্য বা বাস্তব বলিয়া স্বীকারও করিতে পারি 
ন1। ভাবি অদ্ভুত, আশ্চর্য, অনির্বচনীয় | যোদ্ধাগণের নিকট এই জগৎ তাহাই । 
ইহা আছে, অথচ ইহার থাক উচিত ছিল না। যাঁদুকরের শশকগুলি যেমন কিছু- 
কাল পরে মিলাইয়। যায় এই দৃশ্য জগতের যাবৎ পদার্থও ঠিক তেমনই কিছুকাল 
থাকে এবং তাহার পরে মিলাইয়া] যায়। এই প্রপঞ্চে কোন নিত্য পদার্থ আমরা 
প্রত্যক্ষ করি কি? আমর। কি দেখি না যে গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন। 
আসিতে না আসিতেই উন্মািনী কালবৈশাখীর নৃত্য শুরু হয়? আমর] কি বুঝি 
না] যে শরতের প্রসন্ন প্রভাত তপনেই হেমন্তের শিশিরসিক্ত কুন্দপুষ্পে অশ্রভরা 
সাজি সাজাইবাঁর ইঙ্গিত বিছ্বমান ? এই দৃশ্য জগতে কেবল পুঙ্করপলাশগত বারি 
বিন্দুই অস্থির নহে, ধন বল, মান বল, যৌবন বল, কান্ত বল, পুত্র বল, আবার 
গিরি, নদী, বন, উপবনই বল সব কিছুই সতত চঞ্চল, ইন্দ্রধনুচ্ছটাঁর গ্যাঁয় ইন্দ্রজাল 
স্বরূপ ৷ তোয়বৃদ্ধদসম সতত চঞ্চল দৃশ্য জগৎ মিথ্যা, মায়াময়। কেবল ইহার সাক্ষী 
সচ্চিদানন্দ বহ্মই নিত্য এবং সত্য । ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই 'সত্য নহে। ব্রহ্ছই খত 
আর সব কিছুই অন্ত । এই প্রপঞ্চ ্রিথ্যা | নিস্তত্বা, কার্যমাত্রগম্য। অচিন্ত্য মায়া- 
শ-্তর বা! অজ্ঞানের টি, পরিণামবিহীন অবিকারী ব্রদ্ধের বিবর্ত মাত্র । 


জগৎকে কার্ধ বলার অর্থই 
হইল মায়াময় বল] ) 


৯২ হায়তত্‌ পরিক্রম। 


এখন তুমি যে বলিবে যে অজ্ঞান কিনা জ্ঞানাভাঁব হইতে জগতের সৃষ্টি হইতে 
পারে না, তাহা হইবে না। কারণ, অক্তান যে একটি অভাব পদার্থ তাহা তোমাকে 
কে বলিল? আমি যখন জানি যে, আমি অজ্ঞ, 
এই প্রপঞ্জের উপাদান 
চি আমাকে বা অন্ত কাঁহাকেও জানি না, তখন যাহা 
আমার বোধের বিষয় হয় তাহা কি জ্ঞানাভ'ব? 
অবশ্যই নহে । অজ্ঞান যদি জ্ঞানাভাব হইত, তাহা হইলে আমি অজ্ঞ এইক্ূপ 
অপরোক্ষ জ্ঞান হইত না । কারণ অভাব পদার্থের কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
অর্থাৎ যাঁহার সহিত কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের কোন ন1 কোন সন্নিকর্ষ হয়, তাহীরই 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্তু অভাবের সহিত কি কাহারও কোন ইন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষ 
হইতে পারে ? আমরা ভূতলে যে ঘট নাঁই বা ঘটাঁভাব যে আছে তাহা অনুভব 
করি । কিন্তু এই ঘটাভাবের সহিত কি আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় ? 
আমাদের চক্ষু সন্নিকৃ হয় ভূতলের সহিত । অতএব ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
আমাদের হয় বা হইতে পারে । কিন্তু ঘটাঁভাবের আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে 
কি করিয়া ? তুমি যে বলিবে যে ভূতলে ঘটাভাব থাকার অর্থ কেবল তৃতল থাকা, 
তাহা হইবে না । কাঁরণ, ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে আধেয় ও আধার ভাব 
বর্তমান রহিয়াছে । ভূতলে ঘটাভাব থাকার অর্থ কেবল ভূতল থাকা হইতে পারে 
ন]। আর তা ছাড়া তুমি যর্দি অভাব বলিতে অধিকরণই বুঝ, তাহা হইলে ত? 
কাজ মিটিয়াই গেল। কারণ, তোমার মতে অভাব বলিয়! ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থ 
নাই | সুতরাং অজ্ঞান বলিতে তুমি কোন অভাব অর্থাৎ জ্ঞানাভাব বুঝিতে 
পার না। 
এখন তুমি যে বলিবে যে স্তাঁয়াচার্যগণের মত আমি অভাবকে অতিরিক্ত এবং 
প্রত্যক্ষবেছ্য পদার্থ বলিব, এবং সেইজন্য আমি অন্দর, প্রভৃতি স্থলে আমার জ্ঞানী- 
ভাবেরই ষে প্রত্যক্ষ হয় তাহ। বলিব, তাহা হইবে না। 
অজ্ঞানের ভাবরপত্ের 
দা কারণ অভাবের প্রত্যক্ষ হয় ইহা স্বীকার করিলেও 
আমি অজ্ঞ এই অন্ুুভবকে জ্ঞানীভাবের অন্থভব বলা 
যাঁয় না। অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে হইলে যাহার অভাব তাহার, অর্থাৎ অভাবীয় 
প্রতিযোগীর জ্গান থাঁক। প্রয়োজন এবং যে অধিকরণশে অভাবের জ্ঞান হইতেছে 
সেই অধিকরণেরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | যেমন, আমি যখন দেখি যে ভূতলে 
ঘট1ভাব রহিয়াছে, তখন আমাকে ভূতল দেখিতে হয় এবং ঘটের জ্ঞান রাখিতে 
 হয়। আমি যদি ঘট কাহাঁকে বলে তাহা না জাণিতাম, তাহা হইলে ভূতলে যে ঘট 
নাই তাহা বলিতে পাঁরিতাম না | আমি পিথিকেনথে পাস কখনও দেখি নাই 


বিবর্তবাঁদ ৯৩. 


এবং কিসে যে এইরূপ বিদৃঘুটে নাম শক্ত, তাহীও আমি জীনি না । আঁমি জানি 
না! ইহা একটি প্রাণীর নাঁম, না নদীর নাম, না পাহাড়ের নাম, না কোনও দেশের 
নাম, না কোন সেনাঁপতির নাধ, না কোনও মহাবীরের প্রেয়সীর নাম | আমি 
জানি ন! ইহার রূপ কি, গুণ কি, কর্ম কি। স্ভরাং, আমার রাক্নাথরে যে 
পিখিকেনথে শপাস নীই তাহা আমি কি করিয়া বলিব ? আমাব রাম্নীঘরে ইহা 
রহিয়াছে দেখিতেছি এবং তাহ? রহিয়াছে দেখিতেছি ; কিন্তু যেহেতু আমি জানি 
না যে ইহাদের কাহাকেও পিথিকেন্থে পাস বলে কিনা সেই হেতু আমার পক্ষে 
রাম্নাঘরে যে এ বিদৃঘুটে নামধারী পদার্থটি নাই, তাহা বলা সম্ভব নহে । অতএব 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অভাবীস়্ প্রতিযেণগীর, যাহার অভাব তাহার, জ্ঞান 
যাহার নাই, তাঁহার অভাব জ্ঞান হইতে পাঁরে ন।। এইরূপ অধিকরণকে যদি আমি 
প্রত্যক্ষ না করি, তাহা হইলে সেই অধিকরণে অভীব প্রত্যক্ষ করিব কেমন করিয়া? 
আমি কি কলিকাতায় বসিয়৷ বলিতে পাঁরি যে হাওয়াই দ্বীপে যে শাদ1 ভালুক নই 
তাহা আমি দেখিতেছি? অতএব অধিকরণের প্রত্যক্ষ না হইলে এবং প্রতিযোগীর 
জ্ঞান না থাঁকিলে, অভাব প্রত্যক্ষ যে হইতে পারে না তাহা বলিতে হয় । আরও 
দেখ. যে অধিকরণে অভাঁবীয় প্রতিযোগীর জ্ঞান হয় সেই অধিকরণে সেই প্রতিযেশগীর 
অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। আমি যখন তোমাকে আমার সামনের আসনে 
বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি, তথন তুমি যে এ আসনে বসিয়া নাই তাহ। বলিতে 
পাঁরিব না । অতএব অভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে প্রতিযোগীর জ্ঞান রাখিতে 
হইবে, অধিকরণকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং এঁ অধিকরণে প্রতিযোগীকে প্রত্যক্ষ 
করিলে চলিবে না। এইবার বিচার করিয়া দেখ আমি অজ্ঞ এই প্রত্যক্ষ আত্মাতে 
জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ কি না । অবশ্ঠই নহে । কারণ, আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ ৷ আত্মাতে 
জ্ঞানাতাঁবের বোধ করিতে যাইলে প্রথমেই জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানাভারের প্রতিষোগীর 
জ্ঞান হুইয়! যাইবে এবং সেইজন্য এ অধিকরণে আর জ্ঞানণভাবের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারিবে না। টেবিলে আমার জ্ঞাঁনাতাবের জ্ঞান হয় । কারণ টেবিল অচেতন জড় 
পদশর্থ_জ্ঞানস্বূপ নহে । কিন্তু আত্মায় বা জ্ঞানময়ে, আমার জ্ঞানাভাবের জ্ঞান 
কি করিয়া হইবে? আরও দেখ, জ্ঞান স্বপ্রকাঁশ। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও 
অপরোক্ষ হয় । আমর! যে ভাবে ঘট জানি বা পট জানি, সেই ভাবে জ্ঞানকে জানি 
না। যখনই জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে তখনই নিজকেও প্রকাঁশিত করে | এইজস্াই 
আমরা জ্ঞানকে আলোকের সহিত তুলনা করি । কোনও দীপের সাহাষ্যে খন 
তুমি ঘট প্রভৃতি পর-প্রকাশয পদার্থ দেখ, তখন কি আবার দীপকে দেখিবার জন্য 
আর একটি দীপ লইয়া আইস? অবশ্যই আস না? দীপ ঘটের মত পর-্প্রকাশ্থ 
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পদার্থ নহে । ইহা স্ব-প্রকাশ্ট --পর-প্রকাশ্য পদার্থকে প্রকাশ করিবার কালে ইহা 
নিজেকেও প্রকাশিত করে । জ্ঞানও সেইরূপ তাহার বিষয়কে প্রকাশ করিবার কালে 
নিজকেও প্রকাশ করে। এখন, ইহাই যদি জ্ঞানের স্বভাঁব হয়, তাহা হইলে আত্মাতে 
জ্ঞানাভাঁবের জ্ঞান কেমন করিয়া হইবে ? আত্মাতে যখনই জ্ঞানাভাবকে জানিতে 
যাইব, তখনই এ জ্ঞানাভাবের জ্ঞানের জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানও যে এ অধিকরণে 
রহিয়াছে এই জ্ঞান আমার হইয়া যাইবে । স্ৃতরাং আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না। আমি অজ, এই জ্ঞানটি যে আত্মাতে জ্ঞানাভাবের 
জ্ঞান তাহা বলিতে পাবি না । বস্ততঃ অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ প্রকাশ যেমন 
তাহার ব্যিয়ের আবরক ভাবরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া উৎপন্ন হয়, প্রমাজ্ঞানও 
তেমনই তাহার বিষয়ের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞাঁনকে ধবংস করিয়াই হইয়া থাকে । 
অজ্ভানকে জ্ঞানাভাব বলা যাইতে পারে না। 
বস্ততঃ অজ্ঞান জ্তানীভাব হইলে স্ুযুপ্তিকালে যে ব্রদ্ঘতত্বের বা! আত্মতত্বের 
অবভাদ হয় না, তাহার কোনও উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ হ্বযুপ্তিকালে আত্্তত্বের 
অবভাস হয় না। কিন্ত কেন? আত্মা জ্ঞানম্বরূপ । স্তরাং স্থযুপ্তিকালে তাহার 
অবভাঁস হওয়! উচিত | কিন্তু হয় নাঁ। স্থতরাং বলিতে হয় যে কোনও আবরক 
সেই সময়ে আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে । দিব! দ্বিপ্রহরে প্রকাশ স্বভাঁব দিবাকরের 
মেঘের জন্য প্রকাশ ন। হইতে পারে; সেইরূপ কোনও আচ্ছাদকের জন্যই ুযুপ্তি- 
কালে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার অবভাস হয় না। কিন্তু এই আচ্ছাদকটি কি ? অবশ্যই 
অজ্ঞান | কিন্তু এই অজ্ঞান কি জ্ঞানীভাব ? অবশ্যই নহে। কারণ কোনও অভাব 
পদার্থ কোনও কিছুব্ন আবরক হইতে পাঁরে ন। | আবরক মাত্রই ভাব পদার্থ। 
অতএব যাঁহীর দ্বারা আবৃত থাকার জন্ত সুযুপ্তিকালে আত্মতন্বের স্ুরণ হয় না, 
তাহা অবশ্যই ভাবপদার্থ। এই আবরককে মদমৎ বিলক্ষণ অজ্ঞান না বলিয়। ভ্রান্তি 
জ্ঞান বা বিরোধী জ্ঞান যে বলিব তাহা হইবে না । কারণ হ্বযুপ্তিকালে ইহার 
কেহই থাকে ন| | এইরূপ ইহাকে যে ভ্রান্তিজ্ঞান জন্য সংস্কার বলিব তাহাঁও হইবে 
না। কারণ, এই সংস্কার এই সময় থাকে বটে, কিন্ত অধ্যস্তের জ্ঞানজন্ত সংস্কার 
অধিষ্ঠানতহ্‌ সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । তাহা যদি হইত তাহা 
হইলে শুক্তিরজতের জ্ঞানের নাশ হইলেও তজ্জন্য সংস্কার আত্মাতে থাকে বলিয়া 
শুক্তির জ্ঞান আর কখনও হইতে পারিত না। অতএব হ্বযুপ্তিকালে আত্মতত্বের যে 
স্ক্রণ হয় না, তাহার উৎপত্তি ভাবরূপ সদসৎ বিলক্ষণ অজ্ঞানের সাঁহীয্যেই করিতে 
হইবে। 

তুমি যে বলিবে যে প্রান্ধন কর্মবশতঃ নুযুখ্চিকালে আত্মতত্বের অবভাস হয় না 
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তাহা হইবে না। কারণ এই কর্ম কি নিখিল চৈতন্তকে আবৃত করে, অথব1 নিজের 
অবভাসক চৈতন্তাশকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত অংশকে আবৃত করে? প্রথম 
পক্ষটি হইতে পারে না। কারণ অখিল ঠতগ্যই যদি আবৃত থাকে তাহ হইলে কর্ম 
চৈতন্য ব। কর্ম যে চৈতম্যকে আবৃত করিতেছে এই চৈতন্য থাকিবে না । স্কুতরাং 
এই পক্ষের কোন সাধক প্রমাঁণই থাকিবে না । এইরূপ, দ্বিতীয় পক্ষটিও হইতে 
পারে না। কারণ, একই নারী যেমন একই সময়ে একাংশে যুবতী ও অপরাংশে 
জরতী হইতে পারে না, ঠিক তেমনই চৈতন্য একই সময়ে এক অংশে কর্মের দ্বার! 
আবৃত এবং অপরাংশে অনাবৃত থাকিতে পারে না । ভাঁবরূপ অজ্ঞান আত্মাকে 
আবৃত করে বলিয়। স্থযুপ্তিকালে আত্মতন্বের অবভাস হয় না, এই পক্ষেও এই দোষটি 
যে রহিয়াছে, তাহ! তুমি বলিতে পার না। কারণ আমি অজ্ঞ এইরূপ অপরোক্ষ 
অন্থভবের অন্য কোনরূপে উপপত্তি হয় না বলিয়াই অজ্ঞান যে নিজের অবভীসক 
অংশকে পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশকে আবুত করে, ইহাই বলিতে হয় । কর্মের 
ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় না । কারণ কর্ম অ-দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে | 
সুতরাং অজ্ঞনের ক্ষেত্রে যাহা বলিতে পারি কর্মের ক্ষেত্রে তাহা বলিতে পার্রি 
ন1 | অতএব ভাবরূপ অজ্ঞাঁনই যে স্ুযুপ্তিকালে আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে 
এবং সেই জন্যই তখন আস্মতত্বের স্ষুরণ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হয় । 
সংক্ষেপে অজ্ঞানকে জ্ঞানীভাব ধলা যায় না। ইহা ভাবরূপ। 

ভাবরূপ অভ্ভ্বান ব! ব্রন্দেন মায়াশক্তিই অচিত্তয-রচনারূপ এই জগতের বীজ । 
ইহার কার্য যেমন সৎও নহে, অসৎও নহে ইহাঁও সেইরূপ সৎও নহে, অসংও নহে । 
অন্ুত্ততির বিষয় হইয়া ভাসমান থাকে বলিয়] ইহাকে 
অসৎ বল। যায় ন। । আবার জ্ঞান বিনাশ্য বলিয়া 
ইহাকে সৎও খলা ঘায় না । বস্ততঃ এই মার়াশক্তি নিস্তবা | ব্রহ্ম হইতে ভিন্র 
কোন বস্ত স্বর্ূপতা৷ ইহার নাই | এখন, ব্রদ্বের সত্তা হইতে কোন পৃথক সত্তা 
ইহার নাই বলিয়া ইহাকে যে ব্রদ্ষের স্বরূপ বলিব তাহ] হইবে না । কারণ বহর 
দাঁহিকা শক্তিকে কি বহি-স্বরূপ বলিতে পারি ? কিন্তু সন্ত্রপ ব্রন্দের শক্তি ত্রহ্গস্বরূপ 
ব। সদ্্রপ ন1 হইলেও যে অসন্তরপ হইবে তাহা নহে | কারণ, মায়! যর্দি আকাশ 
কুক্ছমের মত অলৎ হইত তাহা হইলে জগতের কারণ হইতে পারিত না | অতএব 
দেখা যাইতেছে যে মায়া আকাশ কুসুমের মত নিংস্বরূপও নহে আবার বাঁধের 
অযোগ্যও নহে | ইহার স্বরূপ নির্ণয় কর যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াকে তিন 
প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যাঁয়। শ্রোতদৃষ্টিতে ইহা তুচ্ছ, যৌক্তিক দৃষ্টিতে ইহ! অনির্বচনীয় 
এবং লৌকিক দৃষ্টিতে ইহ! বাঁন্তবী | অর্থাৎ, লৌকিক দষ্টিতে মায়া সত্য | এই 


মায় অনিবচনীয় | 
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জগৎ যে মিথ্যা, ইহা! যে সত্য নহে, ইহা সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং তাহারা 
মায়াকে সত্য বলয়! মনে করে | ইহাতে অবশ্য বিম্মিত হইবার কোন কারণ নাই । 
কারণ মায়া বিম্ময়ৈকশরীরা, অঘটনঘটনপটীয়সী | ইহার জন্তই আত্ম! অন্যথারুত, 
হয় | ইহার জন্যই নিবিকার অসঙ্গ আত্ম। জগদাদি 
সা ্ দর্শন করে । কিন্ত লোক প্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে বাস্তবী হইলেও 
যৌক্তিক দৃষ্টিতে মায় অনির্বচনীয় । অনুভূত হয় বলিয়। 
ইহাকে অসৎ বল] যায় না । আবার বাঁধের অযোগ্য নহে বলিয়৷ ইহাকে সংও 
বলা যাঁয় না । আখ1র শ্রুতির অর্থ বিচারজনিত দৃষ্টিতে ইহা তুচ্ছ, অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই অবিদ্ধমান | রজ্জুতে সর্পের ব্যবহারিক অভাব যেমন 
তিনকালেই বর্তমান, ত্রহ্গে মায়ার এবং তাহার কার্ষের পারমাধিক অভাঁবও 
তেমনই তিনকাঁলেই বিদ্যমান । 
এখন হয়ত তুমি বলিবে, এ কেমন কথা ? মায়াকে ত্রন্ষের শক্তি বলিতেছ, 
আবার বলিতেছ ব্রদ্মে তাহার পাঁরমাথিক অভাব তিন কালেই বিদ্বমান-_ তোমার 
মাথা কি বিগংড়াইয়। গিয়াছে? তোমার এইরূপ প্রশ্নের 


মায়া হারার উত্তরে বলিব, না, মাথা খারাপ হয় নাই বলিয়াই এই- 
আধ্যাঞ্সিক অদাজ্ময সম্বন্ধ 
বিদ্ধমান। রূপ কথা বলিতেছি । অর্থাৎ মায়ার শ্ব-স্বরূপে কোন 


সত্তা] নাই, অথচ ইহা ত্রন্দের স্বরূপও নহে | এইরূপ 
মায়ার সহিত ত্রন্মের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে বল দেখি? ্যায়মতে যাহাকে সংযোগ বলে 
সেইরূপ কোনও সম্বন্ধ ব্রহ্ম এবং মায়ার মধ্যে থাকিতে পারে না । কারণ মায়া কোন 
দ্রব্য পদার্থ নহে । এইরূপ সমবায় সম্বন্ধ থাকিতে পারে ন1। কারণ যাহাদের মধ্যে 
সমবায় সম্বন্ধ থাকে ব্রহ্ম এবং মায়] তাহাদের মত নহে। আবার তাদাত্ম্য সম্বন্ধও 
থাকিতে পারে ন1। কারণ, মায়] ও ত্রদ্দের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য আছে । তাহ1 হইলে 
বেদ প্রতিপাদিত অসঙ্গ ব্রন্দের সহিত মায়ার সম্বন্ধ কিরূপ হইবে? অবশ্থই বর্ণ হীন 
আকাশের সহিত নীলিমার যে কল্পিত, আধ্যণাসিক সম্বন্ধ, সেই অনিবচনীয় তাদাত্বয 
সম্বন্ধই | অর্থাৎ আকাশের কোনও বর্ণ নাই অথচ আমর তাহাকে নীল বলিয়া 
বুঝি । এইরপ ত্রন্মে মায়াশক্তির অভাব তিনকালেই রহিয়াছে, অথচ আমর] বলি 
যে মায়! ত্রন্মেরই শক্তি | যাঁহই হউক, অনির্বচনীয় মায়শক্তিই এই জগতের বীজ । 
তাহাই জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় । কিন্ত এই মায়ার ন্িজন্ব কোনও সত্ব নাই। 
একমাত্র সন্বস্ত ব্রহ্মই ইহার অধিষ্ঠন। কিন্তু ব্রহ্ম অধিকারী । তিনি বিকার প্রাপ্ত 
হইয়। জগতরূপে পরিণত হন না। অতএব এই জগৎ ব্রন্বের বিবর্ত | শুক্তিরজত, 
যেরূপ শুক্তির বিবর্ত, এই প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রদ্ধের বিবর্ত ৷ 


বিবর্তবাদ ৯৭ 


বিৰর্তবাদিগণের কথ। আমর] শুনিলাম ৷ এখন ইহার উত্তরে কি বলা যাইতে 
পারে, তাহা দেখা যাউক | বিধর্তবাদিগণের প্রধান 
কথা দুইটি £ (১) মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা শীয়া- 
ময় এবং (২) অজ্ঞান ভাবরূপ | এই দুইটি কথার একটিও স্ায়াচার্যগণ স্বীকার 
করেন ন1। সুতরাং তাহাদের বিবর্তবাঁদ গ্রহণ করার কথাও উঠে না। বিবর্তবাদী- 
গণের প্রথম কথাটির উত্তরে স্যায়াচার্যগণ বলিয়। 

চা জানের বিষয় মিথ্যা. থাকেন যে মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা অনির্চচনীয় 
নহে। ইহ1 প্রকৃতপক্ষে ন্তিরূপ সন্গিকর্ষ জন্য অনুভূত 

দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থ । ন্যাঁয়াচার্গণের এই কথাটি প্রথমে বুঝিবার চেষ্ট 
করা যাউক। আমার যখন কোনও শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয় তখন রজত যে স্পষ্ট- 
রূপেই প্রতীত হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না । রজতে রজত 
জ্ঞানকালে আমার যেরূপ স্পষ্ট রজত প্রতীতি হয়, শুক্তিতে রজত জ্ঞানকালেও 
আমার সেইরূপ স্পষ্ট রজত প্রতীতি হইয়া থাঁকে। উভয় ক্ষেত্রেই আমি বলি যে 
আমি রজত দেখিতেছি । আমার যদি রজতের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে উভয় 
ক্ষেত্রেই আমি রজত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি । অতএব যথার্থ রজত জ্ঞানস্থল 
হইতে অযথার্থ রজত জ্ঞানস্থলের কোন পার্থক্য এই ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায় 
ন1। এইজন্য আমর। বলিতে পারি না যে সম্যকস্থলে আমার রজতের সাক্ষাৎকার 
হয় কিন্ত অসম্যকস্থলে আমার রজতের স্মরণ হইয়! থাকে । অতএব শুক্তি রজতকে 
আমর যে ন্বর্যমীণ রজত বলিব তাঁহ। হইবে ন1। ইহা 

ট 2 অবশ্য সত্য যে আমার অতীত রজত জ্ঞান এই জ্ঞানের 
] জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী । আমার যদি পূর্বে কোনদিন 
রজতবুদ্ধি না! হইত, সত্যকাঁরের রজত যদি আমি কোন দিন না দেখিতাম, তাহা 
হইলে আমার এই রজতঙ্ঞান হইত না। আমি কোনদিন পেথিকেনথেপাঁস দেখি 
নাই সেইজগ্ক আমি কোনদিন তোমাকে এ বিদ্ঘুটে নীমধারী জীব বলিয়া বুঝি 
নাই । আমি অনেকদিন রামবারুকে শ্যামবাবু বলিয়া বুঝিয়। অপ্রস্তত হইয়াছি, 
উত্তমর্ণকে অধমর্ণ ভাবিয়া বিপদে পড়িয়াছি, গৃহিণীর সহোদরাকে গৃহিণী মনে করিয়া 
সম্বোধন করিতে গিয়া! জননী বসুক্ধর1 ছিধ! হও বলিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু ইহাদের 
কাহাকেও কোনদিন এঁ ছুরুচ্চার্য নামধারী পদার্থ বলিয়া মনে করি নাই। অতএব, 
কালাস্তরীয় রজতান্মভব যে বর্তমান রজত জ্ঞানের জন্ত কিছু পরিমাণে দায়ী তাহা 
অশ্বীকার কর। ধায় না। কালান্তরীয় রজতান্ুভব লুপ্ত হইয়! যায়, বিনাশ পায় । 
কিন্তু তজ্জগ্ সংগ্কার থাকে এবং এই সংস্কার যদি কোনরূপে উদ্বৎদ্ধ হইতে পারে, 


৬১৭ 


বিবর্তবাদ খগন। 


৯৮ হায়তত্ব পরিক্রমা 


তাহা হইলে রজতের স্মৃতি অথব' শুক্তি প্রভৃতি সদৃশ বস্তুতে রজতের সাক্ষাৎকার 
ঘটাইয়া দিতে পারে । শুক্তি রজত স্র্যমণণ পদার্থ না হইলেও যে অ্র্যমাণ সদৃশ, 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। ঘাহাই হউক শুক্তি রজত অনুভূত রজতই ম্মর্ষমীণ 

রজত নহে । কিন্তু, এই অনুভবের উপপত্তি হইবে কেমন 
টা সিডার পদাথ$। করিয়া? পুরোবর্তী প্রদেশে বা যেখানে রজতের জ্ঞান 
বিধায় কোন বিরোধনা্। হইতেছে সেখানে কৌন রজত নাই। সম্যকম্থলে পুরো- 
কিন্তু অদ্ৈতমতে এই অগ্ত-.. বর্তা প্রদেশে রজত থাকে । অতএব তাহার সাক্ষাৎকার 
দাস লইয়া কোন সমস্া নাই! কিন্তু অসম্যকৃস্থলে পুরোবর্তী 
হয় জহ্যভবে। প্রদেশে রজত নাই । যদি থাকিত তাহ! হইলে শ্যলটি 

অপম্যক্‌ ন। হইয়া! সম্যকৃই হইয়। যাইত | সুতরাং 
তাহার সাক্ষীৎকার হইবে কেমন করিয়া ? সম্যকৃ ও অসম্যক স্থলের মধ্যে এই 
বৈষম্য থাকার জন্তই অনেকে শুক্তি রজতকে মর্ধমাণ রঙ্জত বলিয়া মনে করেন। 
কিন্ত আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে এঁ রজতকে স্র্ষমাণ রজত বল যাইবে ন]। 
হতরাং আমাদের এই সমশ্যার সমাধান অন্রূপে করিতে হইবে | এই বিষয়ে 
বিবর্তবাদিগণ ও ন্যায়াঁচার্গণ একমত । তীহার। সকলেই স্বীকার করেন যে শুক্তি 
রজত স্মধমাণ পদাথ নহে, অনুভূত । কিন্তু এই অনুভবের উপপত্তি বিবর্তবাদিগণ 
একভাবে করেন, এবং স্তায়াচার্গগণ করেন অগ্তভাবে | বিবর্তবাদিগণের মতে 
শুক্তিতে রজত জ্ঞানকালে অঙ্ঞানরূপ উপাদান ছারা একটি প্রাতিভাসিক রজত 
উৎপন্ন হয়-- এবং সেইজন্ই -খামাদের শুক্তিতে রজতের অনুভব হইয়া থাঁকে। 
হ্যায়াচাগণ হহ1 স্বীকার করেন না । অক্্রীন হইতে বা অজ্ঞাঁনকে উপাদন করিয়। 
যে কোন কিছু হইতে পারে, তাহা তাহার] মানিতে চাহেন না। এইজছ্য এই স্থলে 
কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ ন! খাঁকিলেও অলৌকক কোন সন্বিকর্ষ যে থাকে এবং 
সেইজন্য লৌকিক রজতই এয অনুভূত হয়, ইহাই তাহীরা বলিয়া থাকেন । অতএব 
বিবর্তবণদিগণের মতে অনুভূত রজত অলৌকিক ও মায়াময় । স্ঠায়াচার্যগণের মতে 
অনুভূত রজত লৌকিক, যদিও সন্নিকর্ষ অলৌকিক । অবশ্য সন্ত্িকর্ষকে অলৌকিক 
বলিতে ন্যায়াচাধগণ বিবর্ভবদীদের হ্যায় কৌন মায়াময় পদার্থ বুঝেন না। এই সঙ্ি- 
কর্ষ ধাহার সন্রিকর্ষ বা জ্ঞান হইতেছে, তাহার উপরই নির্ভর করে- ইহাই তাহার! 
অলৌকিক পদের ছার! বুঝাইতে চাহেন | অর্থাৎ তাহাদের মতে এই সন্নিকর্ষ যেন 
সকলের নহে । আমার যখন শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়, তখন তোমার শুভ্তিরই 
জ্ঞান হইয়। থাকে । তাই এই সম্বিকষ অনেকটা আমার অস্কই-সকল লোকের 
নহে, লৌকিক নহে । যাঁহাই হউক বিবর্তবাপ্িগণের কথার সহিত স্তায়াচার্যগণের 
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কথা মিলে ন1। কিন্তু কাঁহাদের কথ। মনে লাগে? বিবর্তবাদ্দিগণের কথা মনে লাগে 
কি? এঁ কথা মানিলে কি অনেক অস্থবিধায় পড়িতে হয় না? বিচাঁর করিয়! দেখা 
যাউক | 
বিবর্তবাদিগণের মতে শুক্তিতে প্রতীত রজত কোন দেশান্তরীয় কালান্তরীয় 
পূর্বান্ুভৃত রজত নহে । ইহা এ রজত জ্ঞানকালেই উৎপন্ন হয় এখং যখন অধিষ্ঠানেয় 
অনিবচনীয় খযাতিবাদ গ্রাহ্তা  জ্তান হয়, খখন ভ্রম ভাঙিয়া যায়, তখন বুঝিতে পার! 
8288, যায় যে যাহাঁকে আমি রজত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, 
রজত যদি উৎপন্ন হয় ভাহা 
হইলে তাহার ব্রৈকালিক তাহা শুক্তি এবং কেন কালেই রজতত্ব বিশিষ্ট নহে। 
নিষেধ কি ভাবে সম্ভব হয়? এখন প্রশ্ন এই যে রজত জ্ঞান কালে রজত ঘদ্দি উৎপন্নই 
হয় তাহা হইলে তাহার ত্রৈকালিক নিবেধ সম্ভব হয় কি করিয়া ? আমি ইহ। বুঝি 
যে রজতঙজ্ঞানের পূর্বকালে এ রজত থাঁকে না, আমি ইহাঁও খুনি যে উত্তরকালেও 
এ রজত থাকে না। কিন্তু জ্ঞানকালে ত' থাকে ? অতএব পুরোবর্তী প্রদেশে রজতের 
ব্রেকালিক অভাব বা শুক্তিতে রজতত্বের অত্যন্তাভাব৯ যে আছে ইহা কেমন করিয়। 
বলিব? 
তুমি যে বলিবে যে প্রাতিতাঁসিক রজতত্বেব অত্যন্তাভাব লইয়া কথা হইতেছে 
না, হইতেছে লৌকিক ব্যবহারিক রজতের ত্রেকালিক অভাব লইয়| তাহা হইবে 
না। অর্থাৎ তুমি বলিতে পার যে যে-রজত জ্ঞান কালে 
লৌকিক রজত নিষেধের প্রতীত হইয়াছিল, ঠিক সেই রক্ত নিষেধ জ্ঞানের বিষয় 
রি হা হয় না। রজত জানিবার সময় আমি প্রাতিভাসিক রজত 
জানিয়াছিলাম বটে, কিন্ত রজত নাই, ইহা বলিবার 
সময় আমি লৌকিক রজত যে নাই তাহাই বলি । “ইহা! রজত”-_ এই বাক্যের 
বিধেয়াংশে যে রজত রহিয়াছে, 'ইহ। রজত নহে'-_এই বাক্যের বিধেয়াংশে সেই 
রত্রত নাই। এইরূপ কথ] তুমি বলিতে পাঁর। কিন্তু তাহ1 হইবে না। কারণ, প্রতীত 
হইল এক রঙ্গত এবং নিষিদ্ধ হইল অন্য রক্ত এ আবার কিরূপ কথা? উপরন্ত 
এই দুইটি জ্ঞানের বিষয় যদি একই রজত না হয় তাহা 
বিধিমুখে যদি প্রাতিভাসিক হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রথম জ্ঞানটি বাধিত হয় 
রজত বিষয় হয় তাহ। হইলে ৃ 
নিষেধ মুখেও তাহাই বিষয় কিরূপে? হুদে বহ্হি রহিয়াছে _ এই জ্ঞানটি কি হুদে 
হ্ইবে। চৈতন্য নাই, এই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় ? অবশ্যই 
হয় না। ইহা হুদে বহ্ছি অর্থাৎ বহিত্বাবচ্ছিন্ন নাই, এই 


কানের দ্বারাই বাধিত হয়- হ্াদে ধূম নাই বা হ্রদে শৈবাল রহিয়াছে, এমন কি 
১ ধর্মের অত্যস্তাভাব এবং ধর্মীহ অন্যোন্তাভাব সমনিযনত বলিয়! এক | 
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হুদ বহিমাঁন নহে-_ এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না । সমান আকারের ছুইটি 
জ্ঞানের মধ্যেই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাঁব বর্তমান থাকিতে পারে | ইহা রজত নহে, 
এই জ্ঞানটি যদি যথার্থই ইহা রজত এই জ্ঞানের 


টি রি টু প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবহারিক রজত 
বষয়ক বাঁলয়! প্রতীক রচতও ৃ 

কৌকিক। নচেৎ বাঁধ হইতে বিষয়ক বলিয়া প্রথম জ্ঞানটিও অবশ্যই ব্যবহারিক রজত 
পারে না। বিষয়ক | আরও দেখ রজতত্ব-বিশিষ্ট নিষেধ জ্ঞানের 


বিষয় নহে, লৌকিক-পাঁরমাধিক-রজতত্ব-বিশি্ট-প্রাতি- 
ভাঁপিক রজতই এই জ্ঞানের বিষয় এইরূপ কথা বলিলে ব্যধিকরণ ধর্মীবচ্ছিম্নীভীবের 
কথ বলিতে হয়, এবং এইরূপ কোনও অভাব হয় না| কথাঁটিকে একটু খুলিয়া 
বলিতে হয় ৷ অনেক দর্শনাচার্য ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিম্রীভাব বলিয়া! এক প্রকার অভাব 

স্বীকার করেন । কিন্তু ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিশ্্রীভাব কি? 
ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব ন] যে ধর্মের অধিকরণ যে ধর্মী নহে, সেই ধর্ম-বিশিষ্- 
ডি ০2 রূপে সেই ধর্মীর অভাব | যেমন ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে পটের 
বাচ্ছদক হইতে পারে না। অভাব বা পটত্ব বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব । আমরা 

যখন ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব বলি তখন এইরূপ 
অভাবের কথা বলি ন1। ঘটত্বর্ূপ ধর্মের অধিকরণ ঘট । ইহা ঘটত্বের অনধিকরণ 
নহে, বা ঘটত্বাভাবের অধিকরণ নহে | অতএব যখন ঘটের অভাব বলিতে ঘটত্ব 
বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব বুঝা হয় তখন এইরূপ অভাব বুঝা হয় না এবং এরূপ 
অভাব বুদ্ধিই আমাদের হইয়া থাঁকে | ভূতলে ঘট নাই, গৃহে পট নাই, গগনে 
রূপ নাই, অগ্নির গন্ধ নাই ইত্যদি যখন বলি তখন ঘটত্ব-বিশিষ্ট রূপে ঘট, পটত্ত্ব- 
বিশিষ্টরূপে পট, রূপত্ব-বিশিষ্টরূপে রূপ, গন্ধত্ব-বিশিষ্টরূপে গন্ধ প্রভৃতি যে নাই 
তাহাই বলি | এইরূপ অভাবই স্বীকৃত | বিস্তু ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিন্নীভাঁব স্বীকৃত 
নহে। ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে পট নাই, এই কথার কোনও মূল্য নাই । যে ধর্মী ষে 
ধর্মের অধিকরণ নহে, সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে সেই ধর্মীর অভাবের কথা অর্থ- 
হীন | অভাবীয় প্রতিযোগীর যাঁহা ধর্ম নহে তাহা! অভাবীয় প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক হইবে কেমন করিয়া ? অর্থাৎ আমাদের কৌনও অভাবের কথা 

বলিতে হইলে দুইটি অবচ্ছেদকের বা ঠিক ঠিক 
উট পা বুঝাইয়৷ দেয় এইরূপ দুইটি পদার্থের কথা বলিতে হয়। 
বলিতে হয়। যেমন আমি যখন বলি যে ভূতলে ঘট নই, তখন 

আমাকে প্রথমতঃ ঘটত্বরূপ অবচ্ছেদকের কথা বলিতে 
হয় । কারণ, ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট, কিন্তু গ্রব্য নাই এই অভাবের 
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প্রতিযোগী দ্রব্য। ঘট নাই বলিলে আমর বুঝি কোন ঘটই নাই । এইরূপ দ্রব্য 
নাই বলিলে আমর] বুঝি কোন দ্রব্যই নাই | এখন ঘটও একটি দ্রব্য । অতএব 
দ্রব্য নাই বলিলে আমরা ঘটও যে নাই তাহা বুঝিতে পারি | দ্রব্য নাই এই 
অফাবের প্রতিযোগিতা ঘটেও রহিয়াছে | গুতরাং ঘটগত প্রতিষোগিতার নিরূপক 
অভাঁব বলিতে যেমন ঘট নাই এই অভাবটি পাওয়] যাঁয়, সেইরূপ দ্রব্য নাই এই 
অভাঁবটিও লাঁভ করা যাইতে পারে । কিন্তু এই লাভ আসলে লোকসানই, কারণ 
সৃতলে যখন ঘট থাকে না, কিন্তু পট থাকে, তখন আমর] দ্রব্য নাই ইহা বলিতে 
পরি না কিন্তু ঘট যে নাই তাহা বলিতে পারি । অতএব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার 
নিরূপক অভাব বলিতে যে দুইটি অভাব লাভ হয়, তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য 
আছে, তাহা দেখাইতে হয় । কিন্তু ইহা দেখাইব কেমন করিয়া ? অভাবীয় 
প্রতিযোগিতায় যদি বৈলক্ষণ্য না থাকে, তাহা হইলে অভাবে বৈলক্ষণ্য আসিবে 
কেমন করিয়া 1 অতএব আমাদের প্রতিযোগিতার অধচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার করিতে 
হয় । আমাদের বলিতে হয় যে অবচ্ছেদক ভেদে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয়, এবং 
সেইজন্য অভাঁবও ভিন্ন হইয় যায়! ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, 
দ্রবাত্ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হইতে ভিন্ন, এবং সেইজন্যই ঘট নাই, দ্রব্য 
নাই এই অভাব হইতে ভিন্ন । আমর যখন ভূলে পট বর্তমান থাকিলেও ঘট 
নাই বলি, তখন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবেরই 
কথ! বলি, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিবূপক অভাবের কথ] বলি না। সংক্ষেপে 
এইরূপ স্থলে আমরা ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে ব1 ঘটরূপে ঘট যে নাই তাহাই বল্সি। ঘটতই 
হইল ঘট নাই, এই অভাবের প্রতিযোগিতার অধচ্ছেদক। এইরূপ অবচ্ছেদকের, 
ধর্মবিধায় অবচ্ছেদকের, কথ। আমাদের অভাবের কয? বলিতে হইলেই বলিতে 
হয় । সকল সময় আমর ইহার প্রকাশ্য উল্লেখ করি ন। বটে, কিন্তু আমাদের 
বক্তব্যের মধ্যে ইহ। সকল সময়ই নিহিত থাকে । তাঁহা যদি ন থাকিত তাহ। হইলে 
আমর। 'আছে' বলিয়াও “নাই” বলিতে পারিতাম এবং “নাই বলিয়াও "আছে 
বলিতে পারিতাম । কিন্তু এইরূপ কাণ্ড আমরা কেহই করিতে পারি না। আমরা 
যদি বলি যে ভৃতলে ঘট আছে, তাহা হইলে আর সেই সময়ে সেই ভূতলে যে ঘট 
নাই তাহা বলিতে পারি না| বন্ততঃ আছে ও নাই এর মধ্যে ব1 ভাব এবং অভাবের 
মধ্যে প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব রহিয়াছে ৷ একটির নিশ্চয় অপরটির নিশ্চয়কে বাধ 
দেয়, “হুদ্দে বহি নাই”, এই নিশ্চয়কালে হ্রদে ঘে বহ্ছি রহিয়াছে এই নিশ্চয় হইতে 
পারে না। ইহা রজত নহে এই বুদ্ধি হইলে আর ইহা রজত এই বুদ্ধি হইতে পারে 
ন1। এখন, এইক্ষপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব থাকার অনুরোধে আমাদের অভাবের 
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জ্ঞানকালে অবচ্ছেদক ধর্মের অনুসরণ করিতে হয়। হুদে বহি নাই বলিতে যদি 
বহ্িত্বাবচ্ছিম্্র বহি না বুঝি, তাহা হইলে তথায় মীন শৈবালাদি দ্রব্য পদার্থ আছে. 
বলিয়! এবং দ্রব্য নাই বলিতে পারি ন বলিয়।, হুদে যে বহি নাই তাহাও বলিতে 
পারি না। অতএব অভাবের কথা বলিতে হইলেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্মের 
কথা বলিতে হয়। 

শুধু তাহাই নহে। প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বক্ধের কথাঁও বলিতে হয়৷ 
মনে কর যাঁউক যে ভূতলে ঘট রহিয়াছে কিন্ত কি সম্বন্ধে রহিয়াছে? অবশ্যই 
সংযোগ সম্বন্ধে রহিয়াছে | অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে নাই | সমবায় সম্বন্ধে ঘটটি তাহার 
অবয়ব কপালে রহিয়াছে এবং ভূলে নাই | অতএব ভৃতলে যে কালে ঘট সংযোগ 
সম্ঘন্ধে রহিয়াছে সেইকাঁলেই এক অর্ণে ঘটের অভাঁবও তথায় রহিয়াছে | এখন, 
আমি যদি এই অভাবটিকে ধরিতে চাহি তাহা হইলে আমাঁকে বলিতে হইবে 
সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই | অর্থাৎ যে অভাবের কথা বলিতেছি, তাহার নিরূপক- 
প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিম্ন। অতএব অভাবের কথা বলিতে 
হইলে সম্বন্ধ বিধায় অবচ্ছেদকের ব1 অবচ্ছেদক সম্ঘদ্ষের কথা বলিতে হয়। বস্তৃতঃ 
ইহ না বলিলে চলে না| আমাদের লৌকিক কথাবার্তায় আমর] ইহা উহা রাখিতে 
পারি। কিন্তু দার্শনিক বিচারকালে আমাদের ইহা বলিতেই হয়। হ্রদে বহ্ছি নাই, 
ইহা! আমরা বলিয়া থাকি_এবং এইটুকু কথাতেই আমাদের লৌকিক কাজকর্ম 
মিটিয়! যাইতে পারে । কিন্তু এই উক্তিতে সম্বন্ধের কথা খোঁলাখুপিভাবে না 
বলিলেও বলা আছে । সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্ধি যে হ্রদে নাই ইহাই আমর এখানে 
বলিয়াছি। দার্শনিক বিচারকালে এই সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট করিয়! বলিতে হয় ! কাঁরণ, 
তখন দেখিতে পাওয়] যাঁয় যে সংযোগ সম্বন্ধে বন্ধি হুদে ন! থখকিলেও অন্য সম্বন্ধে 
থাকে ব। থাকিতে পা্জে | যেমন হ্রদে বহি নাই, এই কথা বলিবার কালে হ্রদের 
তীরবর্তী অঞ্চলে যে সকল বক্রিব্যক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা যে কালিক সম্বন্ধে 
হরদেও রহিয়াছে তাহ বলা যায়| অতএব বহ্ছি নাই এই অভাবটি বলিবার সময় 
আমাদের কেবল ধর্ম বিধায় অবচ্ছেদকের কথা বলিলেই চলে না, সম্বন্ধ বিধায় 
অবচ্ছেদকের কথাও বলিতে হয়| শুধু তাহাই নহে । ধর্ম বিধায় যাহ] অবচ্ছেদক, 
তাহার অবচ্ছেদকতাঁর অবচ্ছেদক সম্বন্ধেও বুঝিয়া 
লইতে হয় | যেমন ঘট নাই, এই অভাবের প্রতি- 
যোৌগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব। কিন্তু ঘটত্ব কি সম্বন্ধে 
প্রতিযোগিতাঁকে অবচ্ছিম্ন করিয়ণ থাকে? অবশ্যই সমবায় সপ্থন্ধে । অতএব এই স্থলে 
প্রতিযোগিতর অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় । তাহা! হইলে, ঘট নাই, 


এবং অবচ্ছেদেকভাবস্ছেদক 
সন্দন্ধও বুঝিয়া লইতে হয়। 
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এই অভাবটির অর্থ হইল সেই অভাবটি যাহার প্রতিযোগিতা দংযোঁগ সম্বপ্ধাবচ্ছিম্ন 
এবং সমবায় সথ্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্্। 
এখন, ব্যধিকরণ ধর্মীবচ্ছিম্নীভাবে হয় না । কারণ অভাবীয় প্রতিযোগীর যাহ! 
ধর্ম নহে তাহ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। ঘটাভাবের প্রতিযোগী 
ঘট এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম 
রা ডি ঘটত্ব। ঘটত্ব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে, কারণ 
বিশিষ্টের বোধ ইহাতে ইহ! প্রতিযোগী ঘটের ধর্মও বটে । প্রতিযোগীর ধর্মও 
ক সা হইবে না অথচ প্রতিযোগিতাকে অবচ্ছিম্্র করিবে, 
তাহা হইবে ন1। কারণ অভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীর 
জ্ঞান ব! প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিশিষ্রের জ্ঞান থাকিলেই হইতে পারে । আমি 
ঘট নাই ইহ! জাঁনিব অথচ ঘট কাহাঁকে বলে তাহা জানিব না, তাহা হইতেই পারে 
না । এবং ঘট কাহাকে বলে তাহা জানিতে যাঁইলেই ঘটত্বকেও জানিতে হইবে। 
প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলেই প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মও 
জ্ঞানে ভাসমান হইবে । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান অভাব প্রত্যক্ষ 
হেতু | এইজন্যই অভাবের কোন নিথিকল্প প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এখন প্রতি- 
যোগিতাঁর অবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান যদি অভাব প্রত্যক্ষে হেতু হয়, তাহ! হইলে 
ব্যধিকরণ ধর্মীবচ্ছিন্নরীভীব হইতে পারে না । কারণ অভাববোধ একটি বিশিষ্ট 
বৈশিষ্ট্যবোধ | অভাব প্রত্যক্ষস্থলে প্রতিযোগী অভাবাংশে বিশেষণ হয় এবং প্রতি- 
যোঁগিতাবচ্ছেদক ধর্ম প্রতিযোগীরূপ বিশেষণের বিশেষণরূপে ভাসিতে থাকে । 
ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে ঘট অভাবাঁংশে বিশেষণ হয় এবং ঘটত্ব হয় ঘটের বিশেষণ । 
শুধু তাহাই নহে, ঘটত্বকে ঘটের বিশেষণ না করিয়। বা তাহার প্রতিযোগী-বৃত্তিত্বকে 
বিষয় ন| করিয়া ঘটাভীবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাঁ। অতএব, প্রতিযোগিত] ব। 
বিশেষণতাঁর অবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান অভাববেোধ নামক বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবোধে 
হেতু এবং সেইজন্তই ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিন্নরীভীব হইতে পারে ন]। 
ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিন্রীভাব কাহীকে বলে এবং কেন যে হইতে পারে না, তাহ] 
আমর] দেখিলাম । এখন দেখা যাঁউক যে অনির্বচন্ীয় খাঁতিবাদে যদি বলা হয় যে 
লৌকিক রজতই নিষেধ জ্ঞানের বিষয় তাহা হইলে 
অনির্বচণীয় খ্যাতিবাদ কেন এইরূপ অভাব অঙ্গীকার করিতে হয় । বিবর্তবাদ 
মানিতে হইলে ব্যধিকরণধর্মী- ৃ্‌ 
বচ্ছিন্নাভাবও মানিতে হয়।. অনুযায়ী শুক্তিতে রজত জ্ঞান কালে অন্কাঁন হইতে 
রজত উৎপন্ন হয় । অতএব তাহার ত্রেকালিক নিষেধ 
কেমন করিয়া সস্ভব 1 এই প্রশ্নের উত্তরে দি বল। হয়, যে প্রাতিভাসিক রজত নহে 
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লৌকিক রজতই নিষেধ জ্ঞীনের বিষয়, তাহা হইলে অবশ্যই ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিম্না- 
ভাব স্বীকার করিতে হইবে | কারণ এইরূপ বলার অর্থ হইল এই ইহা রজত 
নহে, এইরূপ কথা যখন বলা হয়, তখন কোন রজত ব1 রজতত্বাবচ্ছিম্্ন ষে নাই বা 
রজতত্বাবচ্ছিন্ত্ প্রতিযোগিতার নিক্ূপক যে অভাব সেই অভাব যে আছে তাহা বল। 
হয় না| এইরূপ লৌকিক রজত যে নাই তাঁহাও ঠিক বল! হয় না । কারণ, সহসা 
লৌকিক রজতকে নিষেধ করিতে যাঁইব কেন? অতএব বলিতে হয় যে লৌকিক 
রজতত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রাতিভাসিক রজত তাহা নাই | এখন, লৌকিক রজতত্ব প্রাতি- 
তাসিক রজতে আশ্রিত ধর্ম নহে। প্রাতিতাসিক রজত প্রকৃতপক্ষে প্রাতিভাসিক 
রজতত্বের অধিকরণ এবং লৌকিকরজতত্বের অনধিকরণ | সুতরাং অনির্বচনীয়- 
খ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিন্নীভাবও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 
'ধরূপ কোনও অভাব হইতেই পাঁরে না । অতএব অনির্বচনীয় খ্যাঁতিবাদ গ্রহণ করা 
যাঁয় না। লৌকিক রজতত্ব বিশিষ্ট প্রাতিভীসিক রজতের কথ! অর্থহীন । 
এখন তুমি যে বলিবে যে প্রাতিভাঁসিক রজতপ্রতীতিকে ব্যবহারিক রজত- 
প্রতীতি বলিয়। মনে হয় বলিয়। ব্যবহারিক রজতত্বের প্রাঁতিভাঁসিক রজতে প্রসক্তি 
বিয়ার আছে এবং সেইজস্যই ব্যবস্থারিক রজতত্ববিশিষ্ট প্রাঁতি- 
ব্যবহারিক রজতত্বের স্বাভাবিক ভাঁসিক রজতের কথা অর্থহীন নহে, তাহা হইবে না। 
ডি রি খাকিতে কারণপ্রাতিভাঁসিক রজতে ব্যবহারক রজতত্বের প্রসক্তি 
আছে এই কথাটির অর্থ কি? প্রাতিভাসিক রজত 
ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় ইহা কি তুমি বলিতে পার? অবশ্বই পার না । কাঁরণ 
তাহ! হইলে প্রাঁতিভাসিক ও ব্যবহারিক এই ছুই প্রকার রজত তুমি স্বীকার করিতে 
পাঁর না। প্রাতিভাসিক রজত যদি ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় হয় তাহা হইলে 
তাহা ব্যবহারিক রজতই হইয়া যাইবে এখং মায়াময় বা অলৌকিক হইবে না। এখন 
তুমি যে বলিবে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক রজত 
অস্বাভাবিক সম্বদ্ধে এই প্রস ব্যবহারিক রজতত্বেরে আশ্রয় নহে বলিয়া এইক্সপ 
ডি আপত্তি হইতে পারে না, তাহা হইবে ন1। অর্থাৎ ঘট 
সম্থ্ হ্বাভাঁবিক স্থদ্ধ হয় স্বাভীবিক ব। সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বের আশ্রয়, এবং এই- 
টং ও টির জন্যই ইহাঁকে ঘট বলা হয় । কিন্তু অস্বাভাবিক সন্ধে, 
অভাব হয় না। যেমন একভ্তান বিষয়ভাঁব সম্বন্ধে পট অপট ন। হইয়াও 
ঘটত্বের আশ্রয় হইতে পারে । সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধে 
ব্যবহ্ণরিক রজতই ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় হইতে পারে, কিন্তু কোনও অস্বাভা- 
বিক সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক রজতও ব্যবহারিক রজত ন' হইয়াই ইহার আশ্রয় হইতে 


বিবর্তবাঁদ ১০৫ 


পারে । অতএব প্রাতিভাসিক রজতে ব্যবহারিক রজতত্বের প্রসক্তি আছে ইহাবলিলে 
দুই প্রকার রজতের পার্থক্যের অপলাপ করিতে হয় না এবং ধ্যবহারিক রজতত্ব 
বিশিষ্ট প্রাতিভীসিক রজতের অভাব যে অর্থহীন নহে, তাহা ধলা যাঁয়। এইরূপ কথা 
যে তুমি বলিবে তাঁহ৷ হইবে না। কারণ কোনও অস্বাভাবিক সঞ্থন্ধে কোনও ধর্মের 
ধর্মীর সেই ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী হিপাঁবে অভাবীয় প্রতিযোগী হওয়া সম্ভব নহে | যেমন 
কোনও অস্বাভাবিক সম্বদ্ধে পট ঘটত্বরূপ ধর্মের ধর্মী হইতে পারে । তথাপি পটাভাবের 
নিরূপক প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে পটত্বই হইবে । অভাবীয় 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বপ্ধই হয়, অন্য কোন 
সম্বন্ধ হয় না । অতএব প্রতীত হয় প্রাতিভাসিক রজত এবং নিষিদ্ধ হয় ব্যবহারিক 
রজত এই কথার কোন যৃল্য নাই । 

এখন তুমি যে বলিবে ষে প্রাতিভাঁসিক রঞতকে যেহেতু ব্যবহারিক রজত 
বলিয়া! মনে কর! হয় বা প্রাতিভাসিক রজত যেহেতু ব্যবহারিক রজত যেরূপ প্রবৃত্তি 

উৎপাদন করে সেইরূপ প্রবৃত্তিই উৎপাদন করিয়1 থাকে 
প্রাতিভাসিক রঙগতে ব্যবহাবিক সেইহেতু প্রাতিভাসিক রজত প্রতীত হইলেও ব্যব- 
রজতের ব্যবহার আছে বলিয়। 
যে এই প্রসন্তি আছে বলিব  হাঁরিক রজতই নিষেধ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, 
৭ টে এই তাহা হইবে না। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে 
জ্ঞানের বিষয়রূপ শুক্িতে। আমর? কি প্রাতিতাঁসিক রজতকে ব্যবহারিক রজত 
বলিয়া! মনে করি, না শুক্তিকেই ব্যবহারিক রজত 

বলিয়া মনে করি? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। বিবর্তবাদীগণ প্রাতিভাদিক 
রজত উৎপন্ন হয় ইহা! মনে করেন বলিয়াই সহজ উত্তরটি দেখিতে পান ন1। অর্থাৎ 
শুক্তিতে আমাদের ব্যবহারিক রজতেরই বোধ হয়। মাঝখান হইতে প্রাতিভীঁসিক 
রজত বলিয়! এক প্রকার রজতকে যে কেন হাজির কর। হয় তাহ বুঝিতে পারা 
যাঁয় না । এ্রক্ূপ একপ্রকার রজতের কল্পনা! করার জন্যই বিবর্তবাদের যত 
গোলযোগ | প্রকৃতপক্ষে নিষেধ জ্ঞানের বিষয় যেহেতু লৌকিক রজত, মিথ্যা 
জ্ঞানের বিষয়ও সেইরূপ লৌকিক রজত । মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় যে মিথ্য। এই কথা৷ 
নিশ্রমাণ | মিথ্যা জ্ঞান মিথ্যা! কিন্ত তাহার বিষয় মিথ্যা নহে । ইহ প্ররুতপক্ষে 
দেশান্তরীয়, কালান্তরীয় বাস্তব পদার্থ ই। 

কিন্তু দেশাত্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হইবে কেমন করিয়া? যাহা 
এখানে এখন উপস্থিত থাঁকে, তাহাই আঁমর। প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি । তুমি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছ, 
তোমায় দেখিতেছি। চায়ের পেয়ালাখানি সামনে রহিয়াছে গন্ধ পাইতেছি। তুমি 


জ্ঞানলক্ষণ। সন্লিকর্ধ রহহ্য।। 


১০৬ গ্যায়তত পরিক্রমা 


আমাকে চিম্টি কাটিলে প্রত্যক্ষ করিলাম । যাহা দেশান্তরে কালান্তরে থাকে না, 
এখানে এখন থাকে তাহাই যে প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়। থাকে ইহাই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। অতএব দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থ যেকি করিয়া অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষের 
বিষয় হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না । এইরূপ কথা তুমি বলিতে পার ৷ কিন্তু 
স্ায়াচার্গণ এইরূপ কথ তোঁমায় বলিতে দিবেন না! | তাহার! বলিবেন যে 
দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে | তুমি জিজ্ঞাসা 
করিতেছ কেমন করিয়া]? বলিতেছি। শুক্তিতে যখন তোমার রজত জ্ঞান হয় তখনই 
তোমার প্রথম রজত জ্ঞান হয় না। তাহা পুবেও অবশ্যই তোমার রজতজ্ঞাঁন হইয়া 
থাকে । এখন, এই যে তোমার পূর্বেকার রজতজ্ঞান তাহ! অবশ্যই নষ্ট হইয়। গিয়াছে 
এখন আর ইহা! নাই । কিন্তু তথাপি ইহ সযূলে নষ্ট হয় নাই । তাহার চিহ্ন থাকিয়া 
গিয়াছে । সংস্কার উৎপন্ন করিয়া আত্মাকে লাঞ্ছিত করিয়। গিয়াছে । এই সংস্কার 
মাঝে মাঝে উদ্দ্ধ হইতে পারে, এমন কি হইয়াও থাকে । তোমার মনে পড়ে যে 
তুমি রজত দেখিয়াঁছিলে । কিন্তু তোমার এই মনে পড়া অর্থাৎ রজত স্মতি কিরূপ 
পদার্থ? সংস্কীর উদ্ধদ্ধ হইয়া কি কোন মানস প্রতিমা 
নির্মীণ করে ? এবং এ মানস প্রতিম। কি নীরবে অঙ্গুলি 
তুলিয়া তোমার পূর্বান্ুভৃত রজতকে নির্দেশ করে ? অবশ্যই নহে । রজতকে যখন তুমি 
দেখিয়াছিলে তখনও যেমন সোজাহজি দেখিয়ীছিলে রজতকে যখন তুমি স্মরণ কর 
তখনও তেমনই সোজাক্ছজিই জানিস] থাক; তাহা হইলে স্মতিরূপ জ্ঞানটির স্বভাব 
কিরূপ ? একটু বিবেচনা! করিলেই দেখিতে পাইবে যে এই জ্ঞানটি যেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াই তাহার বিষয়ের উপর ঝাপাইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষের সহিত তুলন৷ করিয়া 
ব্যাপারটিকে বুঝিবাঁর চেষ্টা করা যাঁউক । ইন্দজ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্রিকর্ষ হয় এবং 
প্রত্যক্ষট অর্থকে বিষয় করিয়? উৎপন্ন হয় । প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বপ্ধের 
জন্য জ্ঞানের স্বরূপের অতিপ্িক্ত কোনও সম্বন্ধের দিও প্রয়োজন নাই, তথাপি জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইন্জিয় প্রভৃতির সহিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আবশ্যক | এই সম্বন্ধ 
যেন জ্ঞানকে ঘটাইয়া থাকে | এখানে জ্হান যেন লাজুক বধূটির মত, বিষয় আসিয়া 
তাহীকে জাগায় । কিন্ত স্মৃতির ক্ষেত্রে কি হয়? এখাঁনে ইন্ড্রিয়ের সহিত বা কোন 
কিছুরই সহিত অর্থের সম্নিকর্ষ থাকে শা। সংস্কার কৌনরূপে উদ্দ,দ্ধ হইয়া যায় এবং এমন 
এক জ্ঞানকে জন্ম দেয়,যাহা জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই অহীরাঁবণের মত তাহার বিষয়কে 
আক্রমণ করিয়া বসে । এখন আর জ্ঞান লাগুক বধূ নহে--শৃঙ্গার নিপুণ নীয়িক।। 
জ্ঞন্টি নিজেই তাহার বিষয়ের সহিত সন্তিকুষ্ট হয় ব। নিজেই সন্গিকর্ষ। সংস্কার জন্য 
স্বিতির স্বভাব দেখিলাম | এখন দেখি সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইলেই স্মতি হয় কি না। 


স্মরণের স্গরাপ । 


বিবর্তবাদ ১০ ৭ 


্কারগুলি অকারণে উদ্ব,দ্ধ হয় না; কোন কিছু তাহাদিগকে উদ্বদ্ধ করে 

বা খোঁচা দেয় ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উত্তেজক পরম্পবায় ইন্দিয়ের সহিত অর্থের 
সন্িকর্ষ | যেমন, আমার সন্মুখে শুক্তিটি রহিয়াছে, 

ডা জনা তাহার সহিত আমার নয়নের মিলন হইল | এই 
এবং স্মৃতি । মিলনের ফলে আমার একটি নিবিকল্প জ্ঞান বা শুপ্তি 
শুক্তিত্ব প্রভৃতির একটি অ-বিশিষ্টবোৌধ হইল | এই 

বোধে শুক্তি ইদং রূপে ভাসিতেছে, শুক্তিত্বও রহিয়াছে, চাঁকচিক্যও রহিয়াছে এবং 
আরও অনেক কিছুই রহিয়াছে । কিন্তু তাহারা আল্গ! আল্গা ভাঁবে রহিয়াছে । 
একটি অপরটি বিশিষ্ট হইয়া নাই | এই নিবিকল্প জ্ঞান সকল জ্ঞানের মতই ক্ষণিক। 
ইহার নাশ হয় | কিন্তু শুক্তি বা এইজ্তানে ভাসমীন পদার্থের পূর্বান্ছভব জস্যা 
সংস্কারকে উত্তেজিত করিয়া ইহা নষ্ট হয় | তাই ইহার নাঁশের অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে 
এমন একটি জ্ঞান জন্মে যাহাতে নিধিকল্প বোধে আল্গ! আল্গা ভাবে ভাসমান 
বিষয়গুলি »ক্তভাবে বাঁধা পড়িয়া যায় বা আমি জানি যে ইহা একটি চাঁকচিক্য 
বিশিষ্ট শুক্তি। এই জ্হনটি সবিকল্প জ্ঞান । অতএব, সবিকল্প প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও 
পূর্বান্থভব জন্য সংস্কার কাজ করে । কিন্তু তথাপি ইহ! স্মৃতি নহে । কারণ, এই স্থলে 
সংস্কার ইন্দ্িয়ার্থ সন্নিকর্ষের অধীন হইয়| সচিবরূপে কার্য করে ্বতন্ত্রভাবে কার্য করে 
ন। | এখন, পূর্বান্ুভব জন্য সংক্কীর যদি স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিত, যদি পরম্পরায় 
উত্তেজক ইন্জ্রিয়ার্থ সন্ধিকর্ষের অধীন হইয়! কাজ না করিত তাহা হইলে স্মতি হইত, 
প্রত্যক্ষ হইত না । সংক্ষেপে পূর্বানুভূত সংস্কার যদি ইন্জিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অধীন 
হইয়া সচিবরূপে কার্য করে, তাহ] হইলে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। কিন্ত 
ইহা যদি স্বাধীনভাবে, নরপতিরূপে কার্য করে তাহা হইলে স্থতি হয় । এখন, সচিব 
তুষ্ট হইতে পারে আবার সাধু সদৃগুণবানও হইতে পাঁরে | নরপতি যখন নিজে 
অমনোযোগী হন, যখন তীহার নিজেরই বহু দোষ থাকে তখনই সচিব দুষ্ট হইয়া 
যায় এবং যে ব্যক্তি যেরূপ নহে সেই ব্যক্তিকে সেইরূপ বুঝাইয়! থাকে | কিন্ত 
নরপতি যদি দক্ষ হন তাহা হইলে সচিব দুষ্ট হইতে পারে ন!, গুণবান্ই হয়। এইরূপ 
আমি অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কর্তা যদি দৌষযুক্ত হই অর্থাৎ আমাঁর ইন্দ্রিয়গুলি যদি 
অন্থস্থ বা অপটু হয়, উত্তম আলোক প্রভৃতির ব্যবন্থা যদি না থাকে এবং আমার 
অন্তরে যদি লোত প্রভৃতি থাঁকিয়৷ যায় তাহা হইলে সচিবরূপে সংস্কারগুলি ছুষ্ট 
প্রত্যক্ষ বা! ভ্রান্ত প্রত্যক্ষই জন্মাইয়া দিবে । আমি যাঁহা যাহ1 নহে তাহাকে তাহাই 
বলিয়া! বুঝিব | যেমন শুক্তির নিবিকল্প জ্ঞানে অবশিষ্টরূপে ভাসমান চাকচিক্য 
দোষবলে রজতের পূর্বাচুভব জন্য সংস্কারকে জাগাইয়! দিবে (অর্থাৎ শুক্তির 


১৩৮ হ্যায়তত্ব পরিক্রম। 


পূর্বান্ছভব জন্য সংস্কীর জাঁগিবে না) এবং তাহার ফলে নিবিকল্প জ্ঞানটি বিনষ্ট 
হওয়ার ঠিক পরক্ষণেই পূর্বান্ুভৃত রজতত্ববিশিষ্ট রূপেই আমি ইদং বা শুক্তিকে 
দেখিব | এই জ্হানটিও প্রত্যক্ষ | কারণ, এখানেও সংস্কার ইন্জরিয়ার্থ সন্রিকর্ষের 
সচিবরূপে, যর্দিও দুষ্ট সচিবরূপে, কার্য করিতেছে । অতএব দেশাত্তরীয় কালান্তরীয় 
পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না তাহা তুমি বলিতে পার না । লৌকিক সন্নিকর্ষ 
তাহার সহিত না থাকিতে পাঁরে, কিন্তু সংস্কার উদ্বোধ জন্য জ্ঞান জন্য বা স্থতি- 
আত্মক অলৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে | এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানের 
উচ্ছেদ হয় না! কারণ, অন্থুমিতি স্থলে কি হয়? পর্বতে ধূম দেখিয়৷ বহ্ছির অন্ুমিতি 
কখন হয় ? না, যখন তুমি রাম্নাঘরে প্রথমে ধুম ও বহ্ির সামানাধিকরণ্য দেখিয়া 
ধূম যে বহির ব্যাপ্য ইহা বুঝিয়াছ, তাহার পর পর্বতের শিখরদেশে অবিচ্ছিম্নযূল 
ধূমরেখা দেখিয়াছ, তাহার পর ধূম যে বহির ব্যাপ্য ইহা ম্মরণ করিয়া এবং তাহার 
পর পর্বত যে খঙ্িব্যাপ্য ধূমবান্‌ ইহা বুঝিয়াছ তখনই তোমার পর্বতে ধুম দেখিবার 
পর বহ্ির অনুমিতি হয় । স্থত্যাত্সক সন্্িকর্ষ ইহার কোনটিকে বাধ দিবে যে 
তোমার বহ্নির অন্ুমিতি হইবে না? তুমি যে বলিবে যে পর্বতে ধূম দেখিয়া আমার 
বহ্ছি-স্মরণ বা ব্যাপ্তি-স্মরণ হইয়া গেল, এবং অন্ুমিতি হইবার অবকাশ রহিল না 
তাহা হইবে না। কারণ বহ্ছির জ্ঞান তোমার হইল বটে, কিন্তু পর্বতে যে বন্ছি আছে 
তাহা তুমি জ1!নলে কি? তুমি স্মরণ করিলে যে ধূম বহ্রিব্যাপ্য কিন্তু পর্বত বহি- 
বিশিষ্ট ইহা তুমি জানিলে কি? বহ্্ির জ্ঞান হইলেই চলিবে, কারণ বহ্নিই সাধ্য 
ইত্যাদি কথা যে বলিবে তাহা হইবে না। কারণ পর্বত বহ্নিমান এই অন্থমিতি স্থলে 
এই অন্মিতির বিধেয় বা এই জ্ঞানের প্রকাঁররূপে ভাসমান বৃহ্নিই তোমার সাধ্য, 
এবং বিধেয়তা উদ্দেশ্যতা নিরূপিত বলিয়া, অর্থাৎ প্রকারতা বিশেষ্যতা নিরূপিত 
বলিয়া, যতক্ষণ পযন্ত না তুমি পরত বাহ্মান্‌ বা পর্বতে যে বহ্ধি রহিয়াছে, হহা 
জানিতে পারিতেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আকাজ্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে নাঁ। 
স্থতরাঁং পর্বতে ধূম দেখিয়া তোমার ব্যাপ্তি ক্মরণ বা বহিজ্ঞান হইতে পারে এবং 
হইয়ীও থাকে, কিন্ত এইখানেই তুমি থামিতে পাঁর না । পর্বত বহ্রিব্যাপ্যধূমবান্‌ ইহা 
বুঝিয়া পর্বত যে বহ্নিমান্, ইহা জানিয়] থাক । অতএব, স্বতিরূপ সন্িকর্ষ স্বীকার 
করিলে অনুমানের উচ্ছেদ হয় না । আরও দেখ, পর্বতে ধূম দেখিয়! তুমি বা আমি 
বা কেহই বহিকে প্রত্যক্ষ করি না। স্থতরাং এখানে বহিম্মরণ কোনও অলৌকিক 
প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষক্ূপে যে কাজ করিতেছে ন', তাহা নিশ্চিত । কিন্তু এখানে জ্ঞান 
অলৌকিক স্গিকর্ষরূপে কাজ না! করিলেও কে।খাঁও যে করিবে না, তাহ! বলিতে 
পাঁরি না । যখন দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথচ জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার না 


বিবর্তবাদ ১৩৪, 


করিলে ইহার কোনও উপপত্তি হইতেছে না, তখন এইরূপ সন্নিকর্ষ না মানিলে, 
চলিবে কেন ? অবশ্য এইরূপ সন্নিকর্ষ যর্দি কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বীকার 
করিতে হইত তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়কে মায়াময় বলিব না সন্ত্রিকর্ষকে 
অলৌকিক বলিব, তাহা নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য হইত । কিন্ত এইরূপ সন্নিকর্ষ কেবল 
মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বীকার করিতে হয় না। তুমি যখন চন্দনের সৌরভের চাক্ষষ 
প্রত্যক্ষ করিয়] থাক, তখন তোমায় বাঁধা হইয়াই এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে 
হয়। জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষস্থলে কেবল জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষের বিষয়রূপ 
জ্ঞানের বিষয়েরও ভান হইয়া থাকে । সুতরাং এইরূপ সন্মিকর্ষ স্বীকার করিতেই হয় । 
এই সন্নিকর্ষ অলৌকিক কিন্তু অপ্রসিদ্ধ নহে। অন্ুুমিতিস্থলে ইহা অনুপস্থিত কারণ 
ধূমদর্শনের পর কাহারও বহি প্রত্যক্ষ হয় না| কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাকে 
স্বীকার করিতে হয় । অতএব অলৌকিক সন্িকর্ষ স্বীকার করিলে যে অনুমানের 
উচ্ছেদ হয় তাহ] বল] যায় না । যাঁহাই হউক মিথ্যাঁজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা মায়াময় 

নহে। অলৌকিক সন্নিকর্ষ বশে অনুভূত কালগান্তরীয় দেশীন্তরীয় বাস্তব পদার্থ। 
বিবর্তবাদিগণের প্রথম কথাটি যে ন্যায়াচার্যগণের সম্মত নহে, তাহা! আমরা 
দেখিলাম | এইবাঁর দ্বিতীয় কথাটি তাহাদের সম্মত 


অজ্ঞানের ভাবত খণ্ুন। হইতে পারে কনা, তাহা! বিচার করিয়। দেখা যাউক। 
আংক্সাতে জ্ঞানাভাবের বোধ রর 
হইতে পারে। বিবর্তবাদিগণ আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়! মনে করেন 


এবং আম অজ্ঞ ইত্যাদি অপরোক্ষ বোধ যে জ্ঞানাভাব 
বিষয়ক নহে, কিন্তু ভাঁবরূপ অজ্ঞান বিষয়ক, ইহা! বলিয়া থাকেন । কিন্তু স্যায়াচার্য- 
গণের মতে আত্ম! জ্ঞানস্ববূপ নহে, জ্ঞানাশ্রয় মারে । স্ৃতরাং তাহাদের মনে বিবর্ত- 
বাদিগণের এই যুক্তিটি কোনই রেখাপাঁত করিতে পারে না । এখন, রাঁমানুজ দর্শনেও 
আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়? শ্বীকাঁর কর] হয় কিন্ত তথাপি অজ্ঞানকে ভাঁবরূপ বলিয়া 
মনে করা হয় না । স্থতরাঁং আমরণ বলিতে পারি যে 
আত্মাঁয় জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হয় না,এই কথার বিশেষ 
মূল্য নাই। অর্থাৎ রাঁমানুজ দর্শনে স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে দ্বিবিধ আত্ম প্রতীতি স্বীকার 
কর] হয়, এবং বলা হয় যে শ্ফুট আত্মপ্রতীতিকালে আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হয় 
না, কিন্ত অস্ফুট আত্মপ্রতীতিকালে আমায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে কোন বাঁধা 
নাই | সংক্ষেপে রামান্জ মতে ক্ফুট আত্মপ্রতীতি জ্ঞানাভাবের অর্থাৎ অজ্ঞানের 
নাঁশক কিন্তু অ্ছুট আত্মপ্রতীতি জ্ঞানাভাঁবের বিরোধী নহে। অতএব, আমি অজ্ঞ 
ইত্যাদি বোধকালে আত্মার অন্ফুট প্রতীতি থাকে এবং সেইজন্য আত্মাতে ভ্ঞানা- 
ভাবের জ্ঞান হইতে পারে । তুমি যে বলিবে যে প্ফুট ও অক্ষুট আত্মপ্রতীতি আমি. 


রামানুজ মত 


১১০ হ্যায়তব পরিক্রম! 


স্বীকার করিব কেন, তাহা হইবে না। কারণ অদ্বৈতমতেও সাক্ষী জ্ঞান এবং বৃত্তি 
ভান বলিয়া দুই প্রকার জ্ঞান স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে অজ্ঞান সাক্গীজ্ঞান 
নাশ্য নহে, বৃত্তিজ্ঞান নাশ্ট | অথাৎ অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্য ইহা অধবৈতাচার্যগণও স্বীকার 
করেন ; স্থতরাং জ্ঞানময় আত্মাতে কি করিয়৷ অজ্ঞানের প্রতীতি হইতে পারে, 
তাহার উপপত্তির জন্য অজ্ঞান যে সাক্ষীজ্ঞান নাশ্য নহে কিছু বৃত্তিচ্ঞান নাশ্য, তাহা 
বলিয়া থাকেন । এখন, অদ্বৈতমতে যেমন বৃত্তিজ্ঞান এবং সাক্ষীজ্ঞ।ন বলিয়া ছুই 
প্রকার জ্ঞানের কথা বল। হয়, রামাহুক্জমতেও সেইরূপ স্ফুট ও অস্ফুট তেদে ছিবিধ 
আত্মপ্রতীতি স্বীকার করা হইয়া থাকে । অতএব আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলেই যে 
আমি অজ্ঞ ইত্যাদি বোঁধ স্থলে, আত্মায় যে জ্ঞানীভাবের বোধ হয় না ইহা বলিতে 
হইবে, তাহা নহে | বিশেষ কবিয়া ম্ায়াচার্ষগণের মতে আত্ম জ্ঞানস্বরূপ নহে। 
স্থতরাং তীাহাঁদের নিকট বিবর্তবদিগণের এই যুক্তিটির কোন মূল্যই নাই। 
এইরূপ বিব তবাদিগণ জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না বলিয়। যে দ্বিতীয় যুক্তিটি দেন তাহারও কোন মূল্য স্ায়াচার্ষগণের নিকট 
নাই । কারণ, স্ায়ণচার্যগণের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে । 
আন কাপ নহে এ. অন্ধকারে প্রথমোতপনন প্রদীপ প্রভা যেমন ভাবরূপ 
অন্ধকার বিনষ্ট করিয়। উৎপন্ন হয়, প্রমাজ্ঞানও সেইরূপ 
ভাবরূপ অজ্ঞাঁনকে ণাঁশ করিয়। হইয়া থাকে, বিবর্তবাদিগণের এই অহ্ুমানটির ও 
কোন মূল্য ন্যায়াচাষগণ দিতে পারেন না । কারণ অন্ধকার তাহাদের মতে ভাব 
পদার্থ নহে, অভাব পদার্থ | অনেকে অন্ধকারকে দশম দ্রব্যরূপ ভাব পদার্থ বলিয়া 
মনে করেন । তাহাদের মতে অন্ধকারের রূপ আছে, স্থতরাং ইহা একটি দ্রব্য পদার্থ 
এবং যেহেতু ইহার নীলরূপ আছে এবং গন্ধ নাই, সেই হেতু ইহা ন্যায়সম্মত নয় 
প্রকার দ্রব্যের অতিরিক্ত | এখন, এই কথ! ন্যণস্গাচার্ষগণ স্বীকার করেন না। তাহারা 
বলেন থে অন্ধকাঁরকে আলোকের অভাব বলিয়! বুঝিলেই কাজ মিটিয়া যাঁয়। ইহার 
যে রূপের কথ। বলা হস্ত তাহ! ভ্রম বশত: | আকাশের যেমন কোন রূপ নাই, অথচ 
ইহাকে নীল বল! হয়, অন্ধকারের ও সেইরূপ কোন রূপ নাই অথচ ইহাকে নীল বলা 
হয়| প্রকৃত কথা এই যে অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বলিব কেমন করিয়া ? ইহার 
উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখা যাঁয়। সুতরাং দ্রব্য বলিতে হইলে ইহাকে জগ্ দ্রব্যই বলিতে 
হইবে । কিন্তু তাহা হইলে আবার ইহাঁর অখয়বের প্রশ্ন উঠিবে এবং অন্ধকাঁর পরমাণু 
যে আছে, তাহা বলিতে হইবে 1 এখন, অন্ধকার পরমাণু প্রসিদ্ধ নহে। অতএব 
অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বা ভাঁব পদার্থ বলা যায় না এবং সেইজন্য বিবর্তবাদিগণের 
অনুমানের দৃষ্টান্ত বিফল দৃষ্টান্ত । 


বিবর্তবাদ ১১১ 


হুষুপ্তি কালে আত্মতত্বের ক্ষরণ না হওয়। প্রসঙ্গে অছৈতা চার্যগণ যাহা বলেন, 
তাহাও স্তায়াচার্গণের নিকট অর্থহীন । কারণ, আত্মা যখন শ্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপই 
নহে- তখন স্বযুপ্তিকালে যে আত্মতব্বের ্ষুরণ হইবে 
না, হহা ত জানা কথা । অতএব ন্তাঁয়াচাষগণের মতে 
ভাবরূপ অজ্ঞান মানিবার কোন কারণ নাই এবং সেই- 
জন্যই এই জগৎ যে অজ্ভ্রান কূপ উপাদান জন্য, তাহাও বলিবাঁর কোন হেতু নাই । 

বন্ধতঃ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিবার কারণ কি ? বিবর্তবাদিগণ নিত্য ব্যতীত আর 
কিছুতেই সৎ বলিয়। মনে করেন না । এবং সেইজন্তই জগৎকে মায়াময় বজিয়া 
থাকেন । কিন্ত নিত্যসৎ ব্যতীত আর কিছুই যে সৎ 
নহে, তাহা বলিব বেন? অস্থির পদার্থগুলি যে কাল- 
ভেদে সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটির ধর্মী হইতে 
পাঁরে, ইহা আমর পূর্বেই সৎকার্ধবাদ বিচার প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি । কাধ উৎপত্তির 
পুর্বে অসৎ এবং উৎপত্তির পরে সৎ, এইরূপ কথা বলিলে কোন অন্যায় কথা বলা 
হয় ন!। পুনরায়, আমর হয়ত প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপশ করিয়া না উঠিতে পারি, 
কিন্তু সেইজন্ প্রপঞ্চ অনিবাচ্য হইয়া যাইবে কেন ? আরও দেখ, কোনও কিছুর 
যথার্থ অনুভব হইলেই তাহার অধথার্থ অনুভব হইতে পারে । আমার যদি যথার্থ 
রজতবুদ্ধি ন। হয়, তাহা হইলে আমার অযথার্থ রজতবুদ্ধিও হইতে পারে না। 
অদ্বৈতাঁচার্যগণ অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না । তীহারা বলেন যে পূর্বে যদি কোন 
দিন রজতান্ুভব হইয়া] থাকে, তাহা হইলেই বর্তমানে অযথার্থ রজতবুদ্ধি হইতে 
পারে- এই পুর্ব অন্ুভবকে যথার্থ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই । বিস্তৃ 
অদ্বৈতাচার্ষগণের এহ কথা স্বীকার করা যায় ন!। উপরস্ত, চিত্রপ ত্রহ্ম কি করিয়া 
তাহার অত্যন্ত বিসদূশ জগতের অধিষ্ঠান হইবে? কোনও দোষের জন্য যখন কোনও 
ভ্রান্তি হয়, তখন অবশ্য অধিষ্ঠান ও অধ্যন্তের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য না থাঁকিলেও 
চলে | কিন্ত ভাবরূপ অজ্ঞান নামক যে দৌঁষের কথা ধিবর্তবাদিগণ বলেন, তাহা 
বিচারসহ নহে । সুতরাং জগৎ কি করিয়া ত্রন্দে অধ্যস্ত হইবে? প্রসন্নমনে বিবর্তবাদ 
গ্রহণ করা যাঁয় না। এই জগৎ ত্রন্দের বিবর্ত নহে । 


স্মুপ্তিতে আত্মতত্বের স্ফুরণ 
হইতেই পারে না। 


বিবর্তবাদ প্রসঙ্গে আরও 
কিছু কথ।। 


আকর গ্রস্থপঞ্জী 
(ক) বিবর্তবাদ স্থাপন-_-(১) সর্বদর্শন সংগ্রহ, শাংকরদর্শন, দর্শনাহ্থুর টীকা সহ। 
(২) পঞ্চদশী-_ ২1৪৭-৫৩, ৬৩৩-৩৭5 ১২৫-৫২, 
রামকৃষ্ণ টীক1 সহ। 
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হ্যাায়তত্ব পরিক্রমা 


খণ্ড-খগুন খাছ্া--১৪০ কগ্তিকা। 

বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, ( বহমতী সং) প্রথম খণ্ড-_- 
১২৪-_-১৫৬, ১৭৪--১৮০ | 

বেদাত্ত পরিভাষা-- প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, আঁশু- 
প্রবোধিনী ব)খ্য? সহ । 

বেদান্তসার, স্ুবোধিনী, বিদ্বন্মনোরপ্রিনী সহ ৪৩- 
৫৪ পৃঃ ( বেদান্তবাগীশ সংস্করণ )। 

বাধিকরণ দীধিতি,(গাদাধরী পৃঃ ৩১৮-১৯), প্রকাঁশ, 
প্রসারিণী এবং গঙ্গাব্যাখাসমন্বিত জাগদীশী সহ | 
মুক্তাবলী। 

তর্কবাগীশ, স্তাঁয়দর্শন | 

সর্বদ্শন সংগ্রহ, রামানুজ দর্শন । 

তাৎপর্য টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সং, ১১৮পুঃ) 
পরিশুদ্ধি ( এশিয়াটিক সোঃ সং ৬০৬-৬২২ ) সহ। 
অনুমান গাদাধরী ৭৮৫-৭৯০ পৃঃ । 
মহামহোপাঁধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য 
লিখিত, ভাষা রত্ব গ্রন্থের ভূমিক! | 


প্রথম খণ্ড ; পর্চচম অশ্যাক্স 
পরমাণুবা 

স্থখ, ছুঃখ ও যোহক্বরূপ প্রকৃতি, বা সদসৎ বিলক্ষশ অজ্ঞান যে ন্তায়ণচার্গণের 
মতে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না, ইহা আমরা! দেখিয়াছি । আমরা 
আরও দেখিয়াছি যে ন্যায়াঁচার্ষগণের মতে ক্ষিতি অপ্‌ তেক্র ও মরুৎ-_-এই চারি- 
প্রকার পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ । এখন এই পরমাণুবাদ বিচারসহ কিনা 
তাহা দেখা যাউক । পরমাণু প্রসঙ্গে স্তাঁয়াচার্ধগণের মুল বক্তব্য হইল এই যে 
অবয়বীরূপ কার্যদ্রব্যের অবয়বরূপ উপাদান কারণ 
৪575 পরিমীণে কার্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে এবং যূল 
উপাদান কারণ ব] যে উপাদান কারণ কারণই, কার্য 
নহে, তাহা পরম ক্ষুদ্র । যেমন আমার কাপড়টি | ইহা দৈত্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ৫ 
ফুট | স্থতরাং গণিতের নিয়মে ইহার কালি হইল ৯* বর্গফুট | এখন, আমার 
কাপড়ে এমন কোনও স্ৃতা আছে কি যাহার কালি ৯* বর্গফুট হইবে ? অবশ্যই 
নাই । তাহা যদি থাঁকিত, তাহা! হইলে সেই হুতাটিই পরিধান করিতে ( অথব। 
গলায় দিতে ) পাঁরিতাম 1 অতএব, দেখা যাইতেছে যে আমার "কাপড় নামক 
কার্যদ্রব্যের উপাদান কারণ সুতা, আমার কাপড় অপেক্ষা পরিমাণে ক্ষুদ্র । এইরূপ 
যে কলমটিতে আমি লিখিতেছি, তাঁহার নিবটি, তাহার একটি উপাদখন কারণ এবং 
কার্য অপেক্ষা পরিমাণে ক্ষুদ্র | এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও । তুমি বা আমি বা কেহই 
এমন কোন কার্য দেখি নাই, যাহার উপাদান কারণের পরিমাখ তাহা অপেক্ষা কম 
নহে । আমর অবশ্য শুনিয়াছি যে রাঁক্ষপীদের দেশে এমন এক প্রকার কাকুড় 
পাওয়] যায় যাহা! লম্বায় বার হাত হইলেও যাহার বীজ তের হাত লম্বা। কিন্ত 
এইরূপ কাকুড় আমর কেহই দেখি নাই বা দেখিবার আশা রাখি না| এই কাকুড় 
অপ্রসিদ্ধ কাকুড়-_ঠাকুরমাঁর মায়ার ঝুলিতেই ইহা থাকে । প্রসিদ্ধ কাকুড়ের বীজ 
কীকুড় হইতে বিশেষ ক্ষুদ্রই, অনেকট। রসিকা বৈষ্ণবীর নাঁপিকাঁশ্রে সযত্বে অঙ্কিত 
রসকলির স্যাঁয়ই হইয়। থাকে | সুতরাং আমর) বলিতে পারি না যে কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবয়ব অবয়বী হইতে বুহৎ পরিমাণ হয় । বস্তত: অবয়ব অবয্নবী হইতে 
বুহৎ হইবে কেমন করিয়! 1 অনেক অবয়ব মিলিত হইয়ীই এক অবয়বীকে উৎপন্ন 

করে । সুতরাং অবয়বের পক্ষে অবয়বী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়] ব্যতীত উপায় নাই । 
এখন, তুমি যে কোন একটি কার্যদ্রব্য, যেমন তোমার কাঁপড়টি লও, এবং 


৬১৮ 


১১৪ হ্থায়তত্ব পরিক্রম! 


মূল্যের কথা না ভাবিয়া তাহাকে বিভক্ত করিতে বা ছি'ড়িতে থাক । প্রথমে 
অবশ্যই তুমি অনেকগুলি সুতা পাইবে | তাহার পর 
অবয়বীর বিভাগ অনস্ত 
হউতে পারে না।যে পরম পাইবে ছোট সুতা, তাহার পর আরও ভোট স্থতা, 
রদ এবয়রে বিভাগ বিশ্রাম তাহার পর আরও আরও ছোট স্থতা, ইত্যাদি । এখন 
পায়, তাভা্ পরমাণু। প্র তে 
প্রশ্ন এই যে তোমীর এই বিভাগ কতকাল চলিবে ? 
তুমি কি অনন্তকাল ধরিয়া বিভাগ করিয়া চলিবে 1 তোমার বিভাগ কি কোথাও 
নিবৃত্ত হইবে না, বিশ্রাম পাইবে না ? অবশ্যই নহে | তোমার বিভাগের যদি 
কোথাও বিশ্রাম না খ।কে, যদ্দি এই বিভাঁগ অনন্ত হয়, তাহা হইলে তোমার 
কাপড়টির পরিমাণ কেণ যে তাহার অবয়ব স্থতার পরিমাণ অপেক্ষী বুহৎ, তাহা 
বুঝিতে পার। যাইবে না। কারণ তোমার কাপড়কে যখন তুমি বিভক্ত করিতে 
থাকে, তখন তোমার বিভাগ কুব্রাপি বিশ্রাম পায় না বা অনন্তকীল ধরিয়া চলে। 
এইরূপ, যখন তুমি তোমার কাপড়েরই অবয়বস্বরূপ কোনও স্থৃতাঁকে বিভক্ত করিতে 
থাকে, তখনও তোমার বিভাগ অনন্তকাল ধরিয়া চলে । স্তরাঁং কাপড়ের অবয়ব 
ংখ্যাও অনন্ত, এবং স্থতার অবয়ব সংখ্য1ও অনন্ত এবং কোনও দ্রব্যের পরিমাণ 
তাহার অবয়ব সংখ্যার উপর নির্ভর করে বলিয়া অনন্ত সংখ্যক অবয়ব বিশিষ্ট 
কাঁপড়ের পরিমাণ তুল্য সংখ্যক অবয়ব বিশিষ্ট সুতার পরিমাণেরই সমান হইবে । 
কিন্ত তাহা হইতে পারে না। অতএব এই বিভাগ যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিখে 
তাহাও বলিতে পারা যায় ন1। 
এখন তুমি যে বলিবে যে কাপড় অনন্ত সংখ্যক বড় বড় অবয়ব বিশিষ্ট, এবং 
স্থুতা অনন্ত সংখ্যক ছোট ছোট অবয়ব বিশিষ্ট এবং সেই জন্যই কাপড়ের পরিমীণ 
স্থতাঁর পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহ! হইবে না। কাঁরণ বড় বড় অবয়ব ও ছোট 
ছোঁট অধয়ব বলিয়া কোন কথাই এহ প্রসঙ্গে হহতে পারে না। কাপড়ের কোনও 
অবয়ব নিরধয়ব নহে এবং স্থতারও কোন অবয়ব নিরবয়ব নহে । কাপড়ের অবয্পব- 
গুলির বিভাগ হইতে পারে, এবং স্থতার অবয়ুবগুলিবও বিভাগ হইতে পারে। 
কাপড়ে অবয়বের বিভাগের যেমন কোথাও বিশ্রী্ম নাই, সুতার অবয়বের 
বিভাঁগেরও তেমনই কোঁথাঁও বিশ্রাম নাই। স্থতরাং কাঁপড়ের অবয়বগুলি সৃতাঁর 
অবয়বগুলি অপেক্ষা ড়, এই কথারও কোন অথ নাই । বিভাগের যর্দি কোথাও 
বিশ্রাম থাকিত তাহা হইলে এইট ছোট এইটি বড ইত্যাদি কথার অর্থ থাকিত। 
কিন্ত বিভাগের যে কোথাও বিশ্রাম আছে তাহা যখন তুমি মানিতেছ ন।. তখন 
তুমি বলিতে পার না যে এইটি ছোট এবং এইটি বড়। নিবুণ্ডিবিহীন আবশ্রাম 
বিভাগধীরাঁয় ছেট ও বড়, ক্ষুপ্র পরিমাণ ও বৃহৎ পরিমাণ হতঙ্যাদি কথা অর্থহীন । 


পরমাণুবাদ ১১৫ 


তাই কাঁপড়টি অনন্ত সংখ্যক বড় বড় অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া! অনন্ত সংখ্যক ছোট 
ছোট অবয়ব বিশিষ্ট ক্থতা হইতে বড় ইত্যাদি কথাও অর্থহীন । সংক্ষেপে, বিভাগের 
যদি কোথাও নিবৃত্ত না থাকে, তাহা হইলে অবয়বী ও অবয়ব, স্থমের ও সর্ষপ, 
নশ্য ও নাঁসিকা। মক্ষিকা ও এরাবত প্রভৃতি সকলকেই সম-পরিমাঁণ বলিতে হয়। 
কিন্তু আমর। কেহই তাঁহী বলিতে পারি না । ইহারা যে অনমপরিমীণ, বা ইহাদের 
যে পরিমাণগত ভেদ আছে, তাহা আমর] সকলেই স্বীকার করি । বস্তুতঃ ইহার 
যে অসমপরিমাণ তাহা পরিশ্রম করিয়। বুঝিবর বা বুবাইবার প্রয়োজন হয় না। 
তুমি কি দেখিতে পাও না যে সর্ষপ ও মহীধর অলমপরিমণ ? তুমি কি জাঁন না 
যে, যে নাসিকার গহ্বরে তুমি লক্ষ লক্ষ ন্যকণ! অক্রেশে পাঠাইয় দাও, সেই 
নাসিক! অবশ্যই নস্যকণার সমপরিমাণ নহে? তৃমি কি বুঝ না যে একটি মক্ষিক! 
তোমার ক্কন্ধে আরোহণ করিলে তুম অনেক সময় জানিতেও পাঁর না, কিন্তু একটি 
ররাবত যদি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে তুমি এমন জানাই জানিবে 
যে ভবিষ্যতে তোমার আর কখনও কিছু জাঁনিবাঁর সুযোগ হইবে না ? অতএব, 
আমরা বলিতে পারি না যে কোনও কার্যদ্রব্যকে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া বিভক্ত 
করিতে পারি | কার্যদ্রব্যের বিভাগ অনন্ত হইতে পারে না । তাহার বিশ্রাম 
প্রয়োজন । 

কিন্তু এই বিশ্রাম কোথায় হইবে ? তুমি কি বলিবে যে এই বিভাগ ততক্ষণ 
চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রব্যটি শুন্যে বিলীন হইয়া যায়? অর্থাৎ তুমি কি বলিবে 
যে জিনিষটিকে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা যখন দেখিব যে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই 
কেবল শূন্যতা বা অভাব মাত্র রহিয়াছে, তখনই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে? অবশ্যই 
নহে | কারণ কোনও কিছুকেই বিভক্ত করিতে করিতে এইরূপ শুন্যতায় পৌঁছান 
যায় না । কাপড়টি বিভক্ত করি, স্থতা পাই, স্তাকে বিভক্ত করি, ছোট সুতা পাই, 
তাহাকে বিভক্ত করি আরও ছোট জুত| পাই, ইত্যাদি | কিন্তু কোথাও শৃগ্যতা বা 
অভাব মাত্র পাই না । বিভাগ মাত্রই সাধার, নিরাধার বিভাগের প্রসিদ্ধি নাই। 
স্বতরাং বলিতে পারি ন] যে শুন্য তাতে আসিয়া বিভাগ বিশ্রাম পাইবে । তুমি যে 
বলিবে যে কাপড়, স্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে, বিভাগের পর শুস্যত] না৷ পাওয়া যাইলেও, 
ণেষ বিভাগটি শুন্তাই সৃষ্টি করে, তাহা হইবে না । কারণ অন্য কোনও বিতাগ 
শূন্যতার সৃষ্টি করিল না, আর এ বিভাগটিই করিল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? 
তুমি যে বলিবে যে এঁ বিভাগটি শেষ বিভাগ বলিয়! শুন্যতা সৃষ্টি করে, তাহা 
হইবে না। কারণ শেষ বিভাগও বিভাগ, বিভীগরূপে তাহা অন্য বিভাগ হইতে 
সৃথক নহে। চরম বিভাগ বলিয়া যে তাঁহার বিভাগত্বের হানি হইবে তাহা হইবে 


১১৬ গ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


না। অবশ্য, যদি বিভাগ ধারার নিবৃত্তির অন্য কোনও ভাবে উপপত্তি করা না 
চলিত, তাঁহা হইলে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইত যে চরম বিভাগটির কিছু বিশেষ 
আছে, বা অন্ত বিভাগ শূন্যতার কৃষ্টি না করিলেও ইহ! করে | কিন্তু নিরবয়ব 
অবয়বে বিভাগ বিশ্রাম পায়, এইরূপ বলিলেই যখন বিভাগের নিবৃত্তির উপপত্তি 
করা যাইতে পারে, তখন আর বিভাগের বিভাগত্বের হাঁনি করিয়া প্রলয় বা 
শৃন্যতাঁতেই বিভাগের নিবৃত্তি হইয়া] থাকে, এইরূপ কথা বলিবার কোনও অর্থ থাকে 
শ]। বিভাগের নিবৃত্তি শুহ্ধতাঁতে নহে- অবিভাজ্য, পরমস্ক্ম, নিরবয়ব অবয়বে । 

এখন তুমি হয়ত বলিবে যে অবিভীজ্য, পরমস্তক্ম, নিরবয়ব অবয়ব, এ আবার 
কেমন কথ] ? বিভাগের নিরুত্তি প্রয়োজন, ইহা বুঝিলাম । শুন্যতাতে এই নিবৃক্তি 
হইতে পাঁরে ন। ইহাঁও বুঝিলাঁ | কিন্তু নিরবয়ব অবয়বেই বা ইহার নিবৃত্তি হইবে 
কেন ? তোমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া স্াঁয়াচা্যগণ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, হইবে নাই 
ব1! কেন? তুমি স্বীকার করিতেছ যে বিভাগ অনন্ত হইতে পারে ন1। বিভাগের 
নিবৃত্তি থাকিতেই হইবে । শুন্যতাঁতেও যে এই নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা তুমিও 
স্বীকার কর । স্থতরীং বিভাগের নিবৃত্তির উপপত্তি তুমি কেমন করিয়া করিবে ? 
অবশ্খই তোমায় বলিতে হইবে যে বিভাগ করিতে করিতে এমন কিছুতে আমর? 
আসিয়া উপস্থিত হই, যাহাকে আমরা আর বিভক্ত করিতে পারি না । এই কিছুটি 
কি ? অবশ্যই অভাব পদাথ বা শৃন্ভতা নহে--ভাঁব পদার্থ । কিন্তু কিরূপ ভাব 
পদাথ ? নিশ্চয়ই ঘট পট প্রতৃতির ন্যায় সাবঝয়ব বা সমবেত দ্রব্য নহে-নিরবয়ব 
ব1 অপমবেত দ্রব্য | কিন্তু কিরূপ নিরবয়ব ? অবশ্যই গগন ব। আত্মার স্াঁয় বিভু 
বা সবগত নিরবয়ব দ্রব্য নহে । স্তরাঁং ইহ] নিশ্চয়ই পরমক্ষুদ্র, মহৎস্থক্্, অবিভাঁজ্য, 
নিরবয়ব ভাঁব পদার্গ ব। পরমাণু । 

ইহাই পরমাণু সাধন প্রপঙ্গে স্তায়ণচার্গণের মোট কথা ! এখন পরমাণুবাঁদ 
স্তায়াচার্যগণের সম্মত হইলেও, অনেক দরশনাচণর্যই ইহা! শ্বীকার করেন ন! | মহাযানী 
বৌদ্দাচীর্মগণ, অছৈতাচীর্ষগণ এবং আরও অনেক পরমাণুবাঁদ খগ্ুন করিবার জন্য 
বিশেষ যত্ব করিয়া থাঁকেন | তাহাদের সকলের সকল কথা লইয়! এখানে আলো- 
চন? করা যাইতে পারে না| তাই আমরা এখানে তাহ! করিবার কোন চেষ্টা করিব্‌ 
না । আমর কেবল পরমাণুবাঁদবিরোধী আচাধগণের প্রধান বক্তব্যগুলিকে বুঝিবার 
চেষ্টা করিব এবং স্তাঁয়াচাঁযগণ ইহাদের উত্তরে কি বলিয়া! থাকেন তাহাও দেখিবার 
চেষ্টা করিব। 

পরমাণুবাদ বিরোধী আচার্গণের মৌট কথ? হইল এই যে পরমাণু গগন- 
কমলের গ্যাঁয় একান্ত অলীক । কোনও গগন-কমল একও নহে, অনেকও নহে । 


পরমাণুবাদ ১১৭ 


নিরবয়বও নহে, সাবয়বও নহে। সেইরূপ কোনও পরমীখু একও নহে, অনেকও নহে, 
নিরবয়ব ও নহে, সাবয়বও নহে । কোনও পরমাণু সাঁবয়ৰ 


পূবপক্ষ। পরমাণু অলীক। নহে । কারণ, পরমাণুবাঁদীরাই বলিয়া থাকেন যে 
কারণ ইহা একও নহে, 
অনেকও নহে । পরম]ণু এক বা নিরবয়ব। এইক্শপ কোনও পরমাণু এক 


ব। নিরবয়ব নহে | কারণ, অপর্গত অথচ নিরংশ 
কোনও দ্রব্য পদার্থ থাকিতে পাঁরে না, বা ম্কায়মত সম্মত হইতে পারে না । কিন্ত 
থাকিতে পারে না কেন? বলিতেছি। গ্ঘায়চার্যগশ আকাশ নামে একট বিভু পদার্থ 
স্বীকার করেন। এই আকাশ সর্গত বলিয়া যে সকল অপবগত দ্রব্যের সংযোগ 
তাঁহাঁও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন এই যে আকাশের সহিত কোনও পরিচ্ছন্ন দ্রবোর 
সংযোগ কিরূপ? আকাশ কি প্রথম প্রণয় ভীরু বালিকা বধূর গ্যাঁয় মূর্ত দ্রব্যগুলিকে 
উপরে উপরে, আল্তোভাঁবে ছু'ইয়া থাকে ? অবশ্যই নহে। মূর্ত দ্রব্যের কেবল 
বাহিরের সহিতই ইহ যদি সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সবগঠ বলার কোনও 
অর্থ থাকে না সর্বগত বলিয়া] ইহা কেবল বাহিবের সহিতই সংযুক্ত হইতে পারে না, 
ভিতরের সহিতও ইহাঁকে সংযুক্ত হইতে হয় । আর, কার্ষক্ষেত্রে, এইরূপই দেখিতে 
পাঁওয়! যায়। আমর। যখন ভূমি খনন করি, তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ভূমির 
অভ্যন্তর প্রদেশেও আকাশ রহিয়াছে । মাটি কাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকের মত 
আকাশ তথায় প্রবেশ করিতেছে ইহা যে বলিব, তাঁহা হইবে না ' কারণ আকাশের 
কোন গতি নাই | অতএব তভৃমির বহির্দেশেই যে আকাশের সহিত সংযোগ 
রহিয়াছে, তাহা নহে । ইহাঁর অভ্যন্তর প্রদেশেও আকাণ সংযোগ রহিয়াছে । 
এখন, পরমাণুর সহিত আকাশের অবশ্যই সংযোগ আছে এবং এই সংযোগ 
কেবল পরমাণুর বহির্ভীগেই নাই, অভ্যন্তর ভাঁগেও অবশ্যই আছে । সুতরাং 
পরমাণু নিরংশ হইতে পারে না। ইহার যখন আঁকাঁশের সহিত ছুইটি সংযোগ 
ব্হিয়াছে তখন অবশ্যই ইহার দুইটি প্রদেশ আছে, এবং এই দুইট প্রদেশই তাহার 
অংশ ব। অবয়ব | এখন, তুমি যে বলিবে ষে পরমাণুর ভিতর ও বাহির আছে বটে 
এবং ইহাদের তাহার প্রদেশ বল! যায় বটে, কিন্তু ইহাদের তাহার অবয়ব বা 
অংশ বল যায় না, তাহা হইবে না। কারণ প্রদেশ ছুইটি কিরূপ প্রদেশ তাহা! 
বিবেচনা করিয়া দেখ । এই ছুইটি প্রদেশে ছুইটি পৃথক সংযোগ উৎপন্ন হয় । অতএব, 
পরমাণুর প্রদেশ কথাটি কেবল কথার কথা নহে । ইহার প্রদেশ দুইটি বাস্তব, ছুইটি 
পৃথক সংযোগের আশ্রয়, ছইটি পৃথক ধর্মের ধর্মী । ইহাদের যদি তুমি অবয়ব ন। 
বল, তাহা হইলে আর অবয্নব বলিবে কাহাকে? তুমি যে বলিবে কোনও কিছু 
যাহাদের সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাদেরই তাহার অবয়ব বলে এবং পরমাণু, 


১১৮ হ্যায়তব পরিক্রম! 


উৎপাঁদহীন বলিয়া, ইহার কৌনও অবয়ব নাই, বা ছইটি সংযোগের অধিকরণস্বরূপ 
দেশ দুইটি ইহার অবয়ব নহে, তাহা হইবে না| কারণ পরমাণুর যে উৎপাদ নাই, 
তাহ। তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তুমি ত' বলিয়া থাক যে পরমাণু নিরবয়ব 
বলিয়৷ নিত্য, স্থতরাঁং এখন তোমার পক্ষে বল। চলে না যে পরমীনু নিত্য বলিয়াহ 
নিরবয়ব । আরও দেখ কোনও দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বেই ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ 
আধেয় হইয়। থাকে | আমি যে লেখনীটির সাহায্যে লিখিতেছি, তাহার অগ্রভাগ 
কাগজের সহিত সংযুক্ত এবং মধ্যভাগ সংযুক্ত আমর অঙ্গুলীর সহিত । এই দুইটি 
দেশই ইহার অবয়ব । প্রত্যেকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ইহা বল যায়। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই 
ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ ঘটিয়া থাকে । সুতরাং পরমাণুতে যখন দুইটি 
সংযোগ উৎপন্ন হয়, এবং এ দুইটি সংযোগ যখন ভিন্ন দেশে থাকে, তখন তথাকথিত 
নিরবয়ব পরমাণুর এ প্রদেশ দুইটিকে তাহার ছুইটি অবয়বই বলিতে হইবে, বা পরমাণু 
যে প্রকৃত পক্ষে নিরংশ নহে,সাঁংশ তাহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে | 
তুমি অবশ্য বলিতে পার যে পরমাণুর ভিতর ও বাহির বলিয়া ছুইটি বিভাগ 
নাই । অতভ্যন্তর ও বাহির বলিতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত উপাদান কাঁরণকেই বুঝ 
হয় | যেমন কমল] লেবুটি | উপরের খোসাঁটিও যেমন ইহাঁর উপাদাঁন কারণ, 
ভিতরের কোয়াগুলিও ঠিক তেমনই ইহার উপাদান কারণ | তবে এই দুইটি 
উপাদান কারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাথকা রহিয়াছে । প্রথম উপাদান কারণটি অবা- 
বহিত বা অনাচ্ছ?দিত, কিন্তু দ্বিতীয় উপাদান কারণটি ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত। 
কোনও জন্য দ্রব্যের অব্যবহিত উপাদান কারণকেই তাহার বাহির বলিয়? বুঝা হয়, 
এবং ব্যবহিত উপাদ?ন কাঁরণকেই তাহার অভ্যন্তর বলিয়৷ বুঝা হয়। অতএব, 
অভ্যন্তর এবং বাহির কারণ শব্দ-_-ইহাঁদের প্রয়োগ করা হয় আচ্ছাদিত ও অনাচ্ছা- 
দিত উপাঁদশন কাঁরণগুলিকে বুঝাইবণর জঙ্ ৷ এখন যেহেতু পরমাঁথু নিতা ব1 অকার্য 
সেই হেতু ইহাঁর কোন কারণ-- আচ্ছাদিত বা অনাচ্ছাদিত-__থাঁকিতে পারে না। 
এবং সেই জন্যই ইহার অভ্যপ্তর বা বাহিরও থাকিতে পারে না। পরমাণু সম্পর্কে 
অভ্যন্তর বা বাঠ্র শব্দের প্রয়োগ বন্ধ্যার সম্পকে পুত্রবতী বা কন্যাবতী শবের 
প্রয়োগের মতই ব্যর্থ । এখন, পরমাণুর বদি ভিতর ও বাহির বলিয়া দুইটি প্রদেশ ন। 
থাকে, তাহ হইলে তাহীতে আকাশের সহিত দুইটি সংযোগ থাকাঁরও কোন প্রশ্ন 
হয় না । আকাঁশ সবগত বট, কিস্কু সবগত বলিয়া যে তাহাকে অলীকের সহিত 
ংযুক্ত হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নই | যাঁহাই হউক, পরমাণুর ভিতর ও 
বাহির বলিয়া কিছুই নাই । স্থতবাং আঁক1শের সহিত তাহার দুইটি সংযেশগও নাই, 
এবং সেই জন্য ইহার কোন অংশই নাই। ইহা নিরংশ ব1 নিরবয়ব | 


পরমাণুবাদ ১১৯ 


এইরূপ কথ] তুমি বলিতে পার । কিন্তু এইরূপ কথার উত্তরেও কথা বলা যাঁয়। 
যেমন, তোমার কথা মানিয়! লওয়। গেল । স্বীকার করা হইল যে পরমাণুর ভিতর 
ও বাহির বলিয়া কিছুই নাই। কিন্ত পরমাণু ত' আছে £ এবং পরমাণুতে পরমাণুতে 
সংযোগও হইতে পারে । এখন, মনে কর যে কোন একট পরমাণুর ছুই দিক হইতে 
দুইটি পরমাণু আসিয়! তাহার সহিত মিলিত হইল । এই দুইটি আগন্তক পরমাণু 
অবশ্বই এ পরমাণুটির দ্বার ব্যবহিত হইবে | অর্থাৎ পূর্বদেশস্থ আগন্তক পরমাণু 
অবশ্যই পশ্চিমদেশস্থ আগন্তক পরমাণুর সহিত ধাক্কা খাইবে না। মধ্যস্থ পরমাণুর 
সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহার! সংযুক্ত হইবে । তরাং মধ্যস্থ পরমাণুটির অবশ্যই 
এপিঠ ওপিঠ-ছ্ুইপিঠ আছে । তাহার ভিতর ৪ বাহির না থাকিতে পারে, কিন্ত 
এপিঠ, ওপিঠ, ছুইপিঠ থাকিবে না কেন? তাহার যে দুইটি সংযোগ আছে এবং 
এই ছুইটি সংযোগ যে ভিন্ন দেশস্থ তাহা তুমি অস্বীকাঁর করিবে ? বেশ, তাহা হইলে 
মনে কর যে আরও চারিটি পরমাণু, উ্ধ্ব, অধঃ, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আসিয়! এ 
মব্যস্থ পরমাণুটির সহিত সংযুক্ত হইল । তোমার একটি পরমাণু, তিনটি দ্যণুকের 
সমষ্টিরূপ অবয়বী খ্যথুকের অবয়বের অবয়ব,__হ্ছতরাং বর্তমানে তুমি একটি চাক্ষুষ 
ব। মহৎপরিমাঁণ দ্রব্য পাইলে । কিন্তু কি করিয়। পাইলে ? অবশ্যই যদি ছয়দিকের 
পরমাণু ছয়টি মধ্যস্থ পরমাণুর সহিত, একই দেশে সংযুক্ত না হয়। মধ্যস্থ পরমাণুর 
যেই দেশে পুরদেশস্থ পরমাণুর সহিত সংযোগ থাকে, যদি সেই দেশেই অন্য পাঁচটি 
পরমাণুরও সংযোগ থাকিয়া যায়, তাহ। হইলে এই পরমাণু সমুদায় বা পিগুটি 
অণুমাব্রকই হইবে । তাহার কোনও প্রথিমী থাকিবে না। অতএব তোমাকে বলিতে 
হইবে যে মধ্যস্থ পরমাণুটির সহিত ছয়টি পরমাণুর সংযোগ সমান দেশ গছ নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন দেশস্থ ৷ মধ্যস্থ পরমাণুটির ছয়টি প্রদেশ আছে এবং সেই ছয়টি প্রদেশই ছয়টি 
পৃথক সংযোগের পথক অধিকরণ । পরমাণু নিরংশ নিরবয়ব নহে, সাংশ সাবয়ব। 
বস্তুতঃ মধ্যস্থ পরমাণুর একই দেশে ছয়টি সংযোগ থাকিবে কেমন করিয়া ? তোমার 
মন্তকে যেখানে একটি কেশ থাকে সেখানে কি অন্য কোনও কেশ থাকিতে পারে ? 
ভুতলে যেখানে একটি ঘটে সংযোগ রহিয়াছে, সেখানে কি অন্য কোনও ঘটের 
ংযোগ থাঁকিতে পারে ? একজন পতিব্রতা নারীর যেমন একজনের অধিক স্বামী 
থাকিতে পারে না, তেমনই কোনও একটি দেশে একটির অধিক সংযোগ ও থাকিতে 
পাঁরে না । মধ্যস্থ পরমাণুর ঘহিত যখন একই সঙ্গে ছয়দিক হইতে ছয়টি পরমাণু 
আগিয়। সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা মধ্যস্থ পরমাণুর ছয়টি পৃথক পৃথক দেশেই সংযুক্ত 
হয়। অতএব, মধ্যস্থ পরমাণুটি বাকোন পরমাণুই নিরবয়ব নহে। কোনও পরমা ণুকেই 
এক বলা। ঘ'য় না৷ । আরও দেখ, প্রত্যেকটি পরমাঁণুরই অবশ্যই দ্িগভাগভেদ আছে । 


১২০ গ্কায়তত্‌ পরিক্রমা 


তাহারা প্রত্যেকেই পূর্দিকের সহিত যেমন সংযুক্ত হয়, ঠিক তেমনই আবার অন্ত 
দিকের সহিতও সংযুক্ত হয়। এই সংযোগগুলিকেও তুমি এক বলিতে পার না। তুমি 
বলিতে পার না যে পরমাণুর যেই প্রদেশে পূর্বদিকের সহিত সংযোগ থাকে, ঠিক 
সেই প্রদেশেই অন্তান্ত দিকের সহিতও সংযোগ থাঁকে। তুমি কেধল ইহাই বলিতে 
পার যে পরমধণুর কোন ধিগ.ভাঁগভেদ নাই । কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না। 
কারণ, পরমাণুর যদি দিগ.ভাঁগভেদ না থাকে তাহা হইলে ছায়া আতপ প্রভৃতি 
কেমন করিয়া সম্ভব হইবে £ সকালে আদিত্য যখন পূর্বাকাশে দেখা দেন তখন 
তোমার দেহের পশ্চিম অংশে ছায়া থাকে, এবং আদিত্য যখন পশ্চিম আকাশে 
ঢলিয়! পড়েন, তখন তোমার দেহের পূর্বাংশে ছায়া থাকে | তোমার দেহের যদি 
পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ না খাঁকিত বাঁ তোমার দেহটি ধদি একটি দিগ ভাগভেদহীন 
দ্রবা হইত, তাহ! হইলে তোঁমার একাংশে ছায়া এবং অন্ত অংশে আতপ থাকিত 
ন1। এইরূপ, পরমার যদি দিগ ভাগভেদ ন1 থাঁকে, তাহা হইলে এইখানে ছায়া এবং 
ওইখানে আতপ, এইরূপ ব্যবহার থাকিতে পাঁরে না ? তুমি যে বলিবে যে পরমীণুর 
দিগ.ভাঁগভেদ না থাকিলেও অনেক পরমাণুর মিলনের ফলে যে দ্রব্যান্তর অবয়বীর 
উৎপত্তি হয় তাহার থাকে এবং সেইজন্যই অবয়বীর একস্থানে ছায়া এবং অন্স্থানে 
আতপ থাকিতে পারে, তাহা হইবে না । কারণ, প্রথমতঃ নিরবয়ব পরশ্রীণুরা যে 
কি করিয়া মিলিত হয় তাহাই বুঝিতে পাঁরা যায় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে 
মধ্যস্থ একটি পরমাণুর সহিত ছয়টি পরমাণুর মিলনের ফলে মহৎ পরিমাণ কোনও 
পিণ্ের উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বলিতে হয় তাহা হইলে এ মিলন যে সমান দেশস্থ 
নহে, ভিন্ন দেশস্থ এবং পরমাণু যে নিরবয়ব নহে সাঁবয়ব তাহীও বলিতে হয়। 
ছিতীয়তঃ পরমাণুতে যদি দিগ ভীগভেদ ন1 থাকে, তাহা হইলে পরমাণুর মিলনের 
ফলে যে অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ব1 ইহা আপিবে কেমন করিয়া? অণুপরি- 
মাঁণ পরমীণখু হইতে মধাম পরিমাণ অবয়বী উৎপন্ন হয়, ইহ। নুঝিতে পারা যায়। 
কারণ অবয়বীর পরিমাণ অবয়বের সংখার উপর নির্ভর করে । কিন্ত পূর্বাদি প্রদেশ 
হীন পরমাণু হইতে তাঁদৃশ প্রদেশবাঁন্‌ অবয়বীর উৎপত্তি কেমন করিয়! হইবে? 
উপ্রস্ত কোনও পরমাণুর পুর্বভাগ পরভাগ যদি না থাঁকে, তাহা হহলে আবরণেরই 
বা ব্যাখ্যা কেমন করিয়া করা যাইবে ? তোমার পাঁগ্‌ড়ীটি মধ্যাহ রৌদ্রের তেজ 
হইতে তোমার মস্তককে রক্ষ! করিতে পাঁরে--কাঁরণ ইহ!র এক ভাগ তেজের দহিত 
সংযুক্ত হইয়া তাহার গতি প্রতিহত করে। অতএব পরমাণুর যদি পূর্বভাঁগ পরাগ 
ন1 থাকে, তাহ হইলে একটি পরমাণুর থার। অন্থ কোনও পরমাণুর আবরণ বা 
কোনও কিছুর দ্বারা কোনও কিছুরই আবরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং, 
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পরমাণুকে নিরংশ বলিতে পারা যায় না। পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, 
নিরংশও নহে, সাংশও নহে, নিরবয়বও নহে, সাঁবয়বও নহে । ইহাকে বস্ত বলা 
অন্তাঁয়। গগন-কমল প্রভৃতি অলীক পদার্থ ই ইহার তুলনা । সর্ষপ ও মহীধর প্রভৃতি 
দ্রব্যের অসমপরিমণিত্বের ব্যবহার কাল্পনিক | অনাদি মিথ্যা সংক্কারের বৈচিত্র্যই 
জগতে বিচিত্র মিথ্যা ব্যবহারের হেতু | পরমাণুবাঁদ আপাতঃ রমণীয় হইলেও গ্রা্া 
নহে-__তব্বের গভীরে প্রবেশে অনিচ্ছুক তাঁফিকদের মিথ্য। অভিমাঁনেই ইহার জন্ম । 
পূর্বপক্ষীগণের কথা আমরণ শুনিলাঁম । এখন আঁমরা এই প্রসঙ্গে স্ভায়াচাযগণের 
কিবলিবার আছে, তাহা! দেখিবার চেষ্টা করিতে পাঁরি। স্তায়ীচার্ধগণের মতে পরমাণু 
একই, অনেক নহে, নিরংশই, সীংশ নহে, নিরবয়বই, 
সাঁবয়ব নহে | গগন-কমল প্রভৃতি অলীক পদার্থের 
সহিত ইহার তুলনা একান্ত অসঙ্গত। পূর্বপক্ষী আচার্ষগণ মনে করেন যে নিরবয়ব 
পরমাণুর মংযোগের উপপত্তি নাই এবং সেই জন্যই তীহার1বলেন যে পরমাণু এক বা 
নিরবয়ব নহে । কিন্ত সত্যিই কি পরমাণুর সংযোগের কোন উপপত্তি নাই । বিচার 
করিয়া! দেখা যাঁউক । সংযোগ যে কোনও দ্রব্যের এক প্রদেশে উৎপন্ন হয়, ইহা 
সত্য | এই জন্যই সংযোগকে অব্যাপ্যবৃত্বি পদার্থ বলে । অর্থাৎ, কোনও সংযোগ যে 
অধিকরণে থাকে,সেই অধিকরণে তাহার অভাবও থাকে । যেমন বৃক্ষের শাখার কপি- 
লংযোগ থাঁকিলেও, তাঁহার যূলদেশে ইহার অভাব থাঁকে। এইরূপ, পর্বত শিখরদেশে 
বহি সংযোগী হইলেও ইহার নিতণ্থে বহিসংযোগের অভাব থাকিতে পারে । এইরূপ 
সকল ক্ষেত্রেই । সংযোগের প্রকৃতিই এই যে ইহা তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ব্যাপিয়া 
খাঁকে না-_তাহার আশ্রয় দ্রব্য, তাহার এবং তাহার অভাবের, উভয়েরই অধিকরণ 
হয়| কিন্তু এই জন্য নিরবয়ব দ্রব্যের সংযোগের কোনও অনুপপত্তি হয় না । পরমাণুর 
কথা, এখন থাক । আত্মা এবং মনের কথ। লওয়া যাউক | আত্মা নিরবয়ব এবং 
বিভু | মন অন্থপরিমীণ এবং নিরবয়ব | অথচ ইহাদের মধ্যে সংযোগ থাকে । আর, 
ন] থাকিলেই বা চলিবে কেন? আত্মা ও মনের সংযোগ না হইলে যে কোন জ্বানই 
হইবে না। অতএব, আত্মা এবং মনের সংযোগ যে হয়, তাহ! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। বিস্তু কি করিয়া হয়? ইহীর] উভয়েই নিরবয়ব | অতএব, আমাদের 
বলিতে হয় যে সংযোগী হওয়ার জন্য সাবয়ব হওয়ার প্রয়োজন নাই কোনও অবয়বী 
যখন সংযোগী হয়, তখন তাহার সংযোগ তাহার কোন না কোন অবয়ব অধচ্ছেদেই 
হইয়া থাকে । বৃক্ষ যখন কপিসংযোগী হয়, তখন শাখাবচ্ছেদেই হয়। আমি যখন 
তোমায় স্পর্শ করি তখন আমার অঙ্গুলী অবচ্ছেদেই তোমার সংযোগ থাকে । 
অতএব, কোনও অবযুবধিশিষ্ট যখন সংযোগী হয়, তখন তাহার সংযোগ কোনও 
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অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্্ন বা বিশেষিত হয়। কিন্তু এইজন্য আমরা বলিতে 
পারি না যে সংযোগী হইতে হইলেই সাবয়ব হইতে হইবে, বা সকল সংযোগই 
সংযোগী দ্রব্যের অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্্ | কারণ আত্মা ও মনের 
সংযোগের ক্ষেত্রে এই কথা খাঁটে না। 

এখন তুমি যে বলিবে যে আত্ম-মন:সংযৌগের কথ ধরিলে চলিবে না, কারণ 
আত্মা বা মন কেহই বাহ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, বা বাহ প্রত্যক্ষের বিষয় রূপ 
কোনও পদার্থের সমবায়ী কারণ নহে, তাহা হইবে না। কারণ, বহিরিন্রিয় গ্রাহা 
নিরবয়ব দ্রবা সংযোগী হইতে পারে কি না, ইহা লইয়া এখানে কোন বিচার 
হইতেছে না__হইতেছে নিরবয়ব দ্রব্য পংযোগী হইতে পাঁরে কিনা, তাহ লইয়া । 
আঁর তাহা ছাঁড়া, আত্ম-মনঃসংযোগের কথা৷ যদি ছাঁড়িয়াই দেই, তাহা হইলেও 
কিছুই আসিয়। যায় না। কারণ অন্যান্য নিরবয়ব দ্রব্যের যে সংযোগ হইতে পারে, 
তাহ! স্বীকার করিতে হয়| যেমন আকাশ | আকাঁশ সর্বগত । সকল পরিচ্ছিন্ন 
দ্রব্যের সহিতই ইহা সংমুক্ত | আমার সম্মুখে যে ঘটটি রহিয়াছে তাহার সহিত 
আকাশের সংযোগ আছে এবং আকাশের সহিতও তাহার সংযোগ আছে । অতএব 
আঁকাশ-ঘট-সংযেগ যেমন ঘটে রহিয়াছে, ঘটাকাশ-সংযোৌগও্ তেমনই আকাশে 
রহিয়াছে । তৈলপাব্র-সংযোগ যেমন পাত্রে থাকে, পাত্রতৈল-সংযোগও তেমনই 
তৈলে থাকে এবং সেই জন্যই সংযোগ সম্বন্ধে কোন কিছুতে অপর কোন কিছু 
থাকিলেই যদি তাহাকে সেই অপর কিছুটির আঁধার বলা হয়, তাহা হইলে তৈলকে 
যে কেন পাত্রের আধার বলিব না, এই অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রশ্ন ওঠে। যাহাই 
হউক ঘটাকাশ-সংযে৷গ আকাশে আছে । এখন প্রশ্ন এই যে এই সংযোগ কি 
আকাশের কোনও অবয়ব বিশেষের দ্বার অবচ্ছিন্ন হইয়া আছে? অবশ্যই নাই। 
কারণ আকাশ নিরবয়ব | অতএব স্যোগ মীত্রই তাহার আশ্রয়ের অবয়ব 
বিশেষেব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহ! বলিতে পার। যায় না। এখন তুমি যে বলিবে যে, 
আকাশ নিরবয়ব হই.লও পর্বগত, তাহার কোনও মুখ্য প্রদেশ বা অবয়ব না 
থাকিলেও, তাহাতে প্রদেশ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্ত পরমাণু একান্ত পরিচ্ছিষ্ন 
বলিয় তাহাতে গৌণ প্রদেশ ব্যবহারও হইতে পারে না, তাহা হইবে না। কারণ, 
আকাশ সর্বগত বলিয়া তাহাতে গৌণ প্রদেশ ব্যবহার হইতে পারে, ইহা তোমাকে 
কে বলিল? তুমি হয়ত ভাবিতেছ যে, আকাশ ষেহেতু সর্বগত, অর্থাৎ কিন! সর্বত্রই 
ছডাইয়া আছে সেইহেতু তাহাতে অত্র ও অগন্যত্রের ব্যবহীর হইতে পারে । কিন্তু 
তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এই ছড়াইয়া থাঁক! কিরূপ ? ইহ] কি সোমার বিছানার 
চাদরটি যেমন ছড়াঁন অবস্থায় থাকে, সেইরূপ ? অবশ্যই নহে। আকাঁশ সকল 


পরমাণুবাদ ১২৩ 


ভুবনের একখানি অদৃশ্য উত্তরীয় নহে । আকাঁশ যে নিরবয়ব তাহা ভুলিও না, 
এবং সেইজন্য তোমার উত্তরীয়ে যেরূপ অত্র এবং অন্ত্রের ব্যবহার হয়, আকাশেও 
যে তাহাদের সেইরূপ ব্যবহার হয় তাহ ভাবিও না। প্রদেশ, অত্র, অগ্ত্র শব্দ 
প্রক্কতপক্ষে কারণ বাঁচক | আকাশের কোনও কাঁরণ নাই । ইহ নিত্য । সেইজগ্য 
আকাশের অবয়ব ব। প্রদেশের কথা অর্থহীন । তথাপি আমর] তাহার সম্পর্কে 
প্রদেশ কথাটি ব্যবহার করি । কারণ, সাব্যব দ্রবোও যেমন সংযোগ উৎপন্ন হয়, 
আকাশেও তেমনই সংযোগ উৎপন্ন হয় । অতএব, আকাশে ভাগ না থাঁকিলেও 
ভাঁগভক্তি আছে, ইহা সাবয়ব না হইলেও এক অর্থে সাবয়ব দ্রব্যের সদৃশ । তাই 
আকাশে প্রদেশ শব্দের গৌণ ব্যবহার হয়। কিন্তু আঁকাশ সবগত বলিয়া এই 
ব্যবহার হয় না, নিরবয়ব বলিয়াই হয়। স্থতরাং পরমাণুরও ভাঁগ না থাকিলেও 
ভাগভক্তি থাকিবে না কেন ? তাহার কোন বাস্তব প্রদেশ না থাকিলেও কল্িত 
প্রদেশ থাকিবে না কেন ? প্রদেশ শবের মুখ্য ব্যবহার তাহাতে না থাঁকিলেও গৌণ 
ব্যবহার থাকিবে না কেন ? 

বস্ততঃ কোন দ্রব্য সংযোগী হয় দ্রব্যরূপেই, সাবয়বরূপে নহে । কারণ, সংযে?গ 
মাই অনিত্য ব। কার্ধ এবং এই কাধের সমবায়ী কারণ অবশ্যই সংযোগী দ্রব্য বা 
যে দ্রব্যে সংযোগ উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য । এখন, বিচার করিয়৷ দেখা! যাউক যে, 
কোনও দ্রব্য যে সংযোগের সমবায়ী কারণ হয়, তাহ! কি দ্রব্য বলিয়। হয়, অথব। 
সাঁবয়ব বলিয়া হয় । বিচার করিলে দেখা যাঁইবে যে, ইহ] দ্রব্য বলিয়াই হয় । ঘটটি 
যখন ভূতল-সংযোগী হয়, তখন ঘটরূপে, অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নরূপে, তাহাতে উৎপন্ন 
সংযোগের সমবাঁয়ী কীরণ হয় না। সংযোৌগরূপ কার্ধের সমবায়ী কারণ ঘটটি যদি 
ঘটরূপে হইত, তাহা হইলে যাহা ঘট নহে, তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারিত 
না। কিন্তু ঘটভিন্রে, যেমন পটে, সংযোগ উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটটি ঘটরূপে 
সংযোগের সমবায়ী কারণ নহে; ন্যুনবৃত্তি ধর্ম বলিয়া ঘটত্ব সংযোগরূপ কার্ষের 
ঘটগত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম নহে । এইরূপ, ইহা সৎ বা বিমান পদার্থ 
বলিয়াও সংযোগের সমবায়ী কারণ হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে যে কোন 
সৎপদার্থ ব1 সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগী হইতে পারিত। কিন্তু গুণ এবং কর্ণপদাণ 
সৎ হইলেও সংযোগী হয় ন1। অতএব, ঘটটি সৎ বা বিগ্ধমান পদার্থ বলিয়া 
সংযোগের সমবায়ী কারণ নহে; অতিরিক্ত বৃত্তি ধর্ম বলিয়া সত্তা, সংযোগের 
ঘটনিষ্ঠ সমবাঁয়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম নহে । এইরূপ সাবয়ব বলিয়াঁও ইহা 
সংযোগের সমবায়ী কারণ হয় না। কারণ, তাহা হইলে যণহা সাবয়ব নহে, যেমন 
আকাশ, তাহা সংযোগী হইতে পারে ন1। নু[নবৃত্তি ধর্ম বলিয়া সাবয়বত্বও সংযোগের 


১২৫৪ হ্যায়তত্ পরিক্রম। 


ঘটনিষ্ঠ দমবায়ী কারণতার অবচ্ছেদক ধর হইতে পারে না| অতএব, দ্রব্যত্বই এই 
কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম | ঘটটি দ্রব্য বলিয়াই সমবায়ী কারণ হয়। দ্রব্যের 
সংখোগিত্ব তাহার খরূপ নিবন্ধন, ইহাতে তাহার অংশের ব1 অবয়বের কোন 
অপেক্ষা নাই । কোন কিছুকে সংযোগী হইতে হইলে দ্রব্য হইতে হইবে | তাহাকে 
যে সাবয়ব হইতে হইবে এমন কোন কথ। নাই | অতএব, পরমাণু সাবয়ব না 
হহয়াও সংযোগী হইতে পারে । হহাঁতে বাক্মত হইবার কিছু নাই । 

যাহাই হউক দ্রব্যের সংযোগিত্ব তাহার স্বরূপ নিবন্ধন । ইহাতে তাহার অংশের 
কোন অপেক্ষা নাই । একট পরমাখু একই পময়ে ছয়টি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত 
হইতে পারে লিয়। ইহ যে ষড়ংশ তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই । বস্ততঃ 
মধ্যস্থ পরমাণুটির যে পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দেশস্থ ছয়টি পরমাণুর সহিত ছয়টি 
সংযোগ জন্মে, তাহাদের এক একটিকে লইয়। বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, এক একটি সংযোগ দুইটি ছুই।ট করিয়া পরমাণুতেই জন্মে, এবং সেইজন্য এ 
সংযোগ ছয়াট সমানদেশস্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ মধ্যস্থ পরমাণুটির পূর্বদেশস্থ 
পরমাণুটির সহিত যে সংযোগ জন্মায়, তাহা কেবল এঁ ছুইটি পরমাণুতেই জন্মায়-_ 
পশ্চিম, উত্তর প্রভৃতি দেশস্থ পরমাণুতে জন্মায় না । এইরূপ মধ্যস্থ পরমাণুটির 
অধঃস্থ পরমাণুটির সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, তাহ কেবল এ দুইটি পরমাণুতেই 
উৎপন্ন হয়; অন্য কোনও পরমাণুতে হয় না। এইরূপ অন্তান্ত ক্ষেত্রেও । সতর1ং 
মধ্যস্থ পরমাণুটির সহিত ছয়টি পরমীণুর সংযোগ ছয়টি ভিন্ন দেশস্থই, সমানদেশস্থ 
নহে । কিন্ত সেইজন্য পরমাণুটির যে ছয়টি অয়ব আছে, ইহা! যে ষড়ংশ, তাহ! সিদ্ধ 
হয় না। কাঁরণ, দ্রবোর সংযোগী হওয়া, তাহার সাবয়ব হওয়ার উপর নির্ভর করে 
শা । গগনে গুগপৎ লক্ষ লক্ষ সংযোগ উৎপন্ন হইয়৷ থাঁকে, কিন্কু সেইজন্য বল চলে 
না যে গগনের লক্ষ লক্ষ অবয়ব আছে । জারও দেখ, এ মধ্য্থ পরমাণুতে ছর়টি 
পরমাণুর যুগপৎ সংযোগ একই স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহাও যর্দি বল৷ যায় তাহা 
হইলেও আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না বা পিগুটি অণুমাত্রক হইয়া যায় না। 
কারণ, সংযোগগুলি সমানদেশস্থ হইলে ও পরমাণুনমূহ সমানদেশস্থ হয় না! অতএব, 
নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগের উপপত্তি নাই, এই কথা অশ্রদ্ধেয় | 

নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগের উপপত্তি যে হয় তাহা আমর) দেখিলাম | এখন 
দেখা যাউক যে, নিরবয়ব মধ্যস্থ পরমাণু দুইটি পাশ্বস্থ পরমাণুর ব্যবধায়ক হইতে 
পরে কিন | আমর! দেখিয়াছি যে, পুর্বপক্ষী আচার্ধগণের মতে কোনও পরমাণুর 
দুই দিক হইতে ছুইটি পরমাণু আসিয়া যখন তাহার সহিত সংযুজ্জ হয় তখন এ 
পরমাণুটি আগন্তক পরমাণু ছুইটির ব্যবধায়ক হয় এবং সেইজন্য বলিতে হয় যে, 


পরমাণুবাদ ১২৫ 


মধ্যস্থ পরমাণুর ( তথা সকল পরমাণুর ) পূর্ব ও পর বলিয় দুইটি ভাগ আছে বা 
পরমাণু নিরবয়ব নহে । এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তপ্নে শ্যায়াচার্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন 
তাহার সারমর্জ এইরূপ £ ব্যবধাঁয়ক হইতে হইলেই যে, সাংক়ব হইতে হইবে এমন 
কোন কথা নাই। মধ্যস্থ কোনও দ্রব্য তাহার উভয় পখশ্বস্থ দ্রব্যের ব্যবধায়ক হইয়া 
থাকে | এখন, প্রশ্ন এই যে ইহা সাবয়ব বলিয়াই এইরূপ হইয়া! থাকে, অথব] স্পশ- 
বিশিষ্ট বলিয়ণীই এইরূপ হইয়া থাকে? আমার আসনটি ভূতল ও আমার মধ্যে 
ব্যবধান রচন1 করে । কিন্তু ইহ? সাবয়ব বলিয়াই এইরূপ করে, না স্পর্শবিশিষ্ট 
ঝলিয়াই এইরূপ করে ? বিচাঁর করিয়া দেখা যাউক । প্রথম দৃঙিতে উভয় পক্ষই যে 
যুক্তিসহ ইহাই মনে হয় | কাঁরণ, আঁমর1 যে সকল ব্যবধাঁয়ক পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়। 
থাকি, তাহারা সকলেই সাবয়ব এবং স্পর্শবান্‌। উপরজ্ত যাহ! স্পর্শবিশিষ্ট নহে, 
তাহা ব্যবধায়ক হয় না, যেমন আকাশ, এইরূপ অনুমানের সাহায্যে ব্যবধায়কত 
যে স্পর্শবত্ত প্রযুক্ত ইহা দেখাইব, তাহা হইবে না| কারণ, যাহা সাঁবয়ব নহে, 
তাহ খাবধাঁয়ক নহে, যেমন আকাশ, এইরূপ অনুমানও সম্ভব৷ স্থতরাং পরমাণু 
সাবয়ব বলিয়। ব্যবধায়ক, না স্পর্শবান্‌ বলিয়। ব্যবধায়ক, এই প্রশ্নের উত্তর সহজে 
লাভ কবা যাঁয় না। উত্তর পাইতে হইলে আমাদের মনে র1খিতে হয় যে, পরমাণুর 
সাধক প্রমাণ আছে। অর্থাৎ পরমাণুর সাধক বলবান্‌ প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়। 
আমাদের বলিতে হয় যে, কোনও দ্রব্য সাবয়ব বলিয়া ব্যবধায়ক হয় না, স্পশ- 
বিশিষ্ট বলিয়াই হয়। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, বিভাজ্য অবয়বীর 
বিভাগ অনন্তও হইতে পারে না, প্রলয়ান্তও হইতে পারে না। ইহাকে পরমাথন্তই 
বলিতে হয় । অতএব এখন, যখন পরমাণু ব্যবধায়ক হইতে পারে বলিয়া সাবয়ব 
এইরূপ কথা উঠিঙেছে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, সাবয়ব বলিয়) নহে, 
স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই পরমাণু বা যে কোন দ্রব্য ব্যবধীয়ক হয় । অবশ্য সীবয়ব ন] 
হইলে ব্যবধায়ক হওয়] যায় না, এইরূপ কথা যদি নিঃসন্দেহে বলা যাইত, তাহ! 
হইলে আমর] আর বলিতে পারিতাঁম না যে, পরমাণু ব্যবধায়ক হইলেও সাবয়ব 
নহে। কিন্তু কোনও দ্রব্য স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই ব্যবধায়ক, না সাঁবয়ব বলিয়। 
ব্যবধায়ক, তাহা তুমিও বলিতে পারিতেছ না আমিও বলিতে পারিতেছি না। 
উপরস্ত আমি নিরবয়ব পরমাণুর স্বপক্ষে প্রমাণ উপন্স্ত করিতে পারিতেছি ৷ অতএব, 
পরমাণু যে স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই ব্যবধায়ক হইতে পারে তাহা বলিব না কেন? 
আরও দেখ, পরমাণুফে সাবয়ব বলিলে কি বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় না? সাবয়ব 
বলিলেই বলিতে হয় যে, পরশীণু কার্যদ্রব্য বা ইহার উপাদান কারণ আছে। 
কিন্ত কাহাকে ইহার উপাদান কারণ বলিব ? আমাদের অবশ্যই বলিতে হয় যে, 


১২৬ স্ায়তন্ব পরিক্রম! 


প্রত্যেকটি পরমাঁণুই তাহার পূর্বজাত অপর কোন পরমাণুর কার্য । কিন্তু এইরূপ কার্য 
একান্ত অপ্রসিদ্ধ। আঁষর। এমন কোনও কার্য দেখি নাই যাহার উপাদান কারণ 
বা! অবয়ব একটি মাত্র দ্রব্য। বস্ততঃ এইরূপ কোনও কার্য হইতেই পারে না। 
কোনও কার্ধ একটি মীত্র উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ইহা বলাও যাহা, আর 
এ কার্ষের কোন প্রাগভাব নাই ইহা বলাও তাহা । বস্ত্রের প্রাগভাগ আছে, কারণ 
কোনও একটি স্থৃতা হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বস্ত্রের উপাদান 
কারণগুলি এক বিশেষভাবে তন্তবাঁয় কর্তৃক পরস্পর সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 
বন্ত্রের উৎপত্তি হয় না, এবং স্তাতে বন্ত্রের প্রাগভাঁব থাকিমা যায়। স্ৃতরাং 
কোনও একটি পরমাণু যাঁদ তাহার পূর্বজাত অপর একটি পরমাণু উপাদানক হয়, 
তাহ। হইলে তাহার কোনও প্রাগভাব থাকিতে পারে না, এবং যাহার প্রাগভাব 
নাই তাহা কাধ হইবে কিরূপে ? অতএব পরমাণুকে কার্য বলা, উৎপাদশীল পদার্থ 
বল। যায় নাঁ। ইহাকে নিত্যদ্রবাই বলিতে হয় । স্থতরাং তাহাকে নিরবয়বও 
বলিতে হয়, এবং সেইজগ্যই তাহার ব্যবধায়কত্ব যে স্পর্শবিশিই হওয়ার জন্য, ইহা 
বলাই কর্তব্য । সংক্ষেপে পরমাণু ব্যবধায়ক হইতে পারে বলিয়! ইহাকে যে সাবয়ব 
বলিব ভাহা হইবে না। 

এইরূপ ছাঁয়৷ আবরণ প্রন্ৃতির উপপত্তির জন্ত পরমাণুর দিগ ভাগভেদ আছে 
ইহা! যে বলিব তাহা হইবে না। কারণ, পরমাণুর প্রকৃতই কোন দিগ ভাগভেদ 
নাই । নিরবয়ব আকাশে যেমন গৌণ প্রদেশ ব্যবহার আছে, পরমীণুতেও তেমনই 
গৌণ দিগভাগভেদ জাছে। অথাৎ সকল দিকের সহিতই পরমাণুর সংযোগ আছে, 
এবং এ সকল সংযোগকেই পরমাণুর দিগ.ভাগভেদ বলিয়া কল্পন। করিয়! পরমাণুর 
যে দিগভাগভেদ আছে, তাহা বল] হয়। কিন্তু সংযোগী হইতেই হইলেই সাবয়ব 
হইতে হয় না বলিয়! এই দিগ ভাগে? ঝ)খইএ শৌন ব! কমিত। মুখ/যতঃ পবমাণুর 
এইরূপ কোনও ভাগ নাই ! কোনও পরমাণুর প্রাচ্যাদি ব্যপদেশের অর্থ ই হইল এই 
যে এঁ পরমাণুটি প্রতীচ্যাদি অসংযোগী হহয়াঁও, প্রাচ্যাদি সংযোগী। সংক্ষেপে, 
পরমাণুতে প্রাচ্যাদির ব্যবহার পরমাণু যে সাঁবয়ব, তাহ! বুঝায় না। এইরূপ, ছায়। 
ও আবরণের উপপত্তির জন্য পরমীণুকে সাবয়ব বলিবার প্রয়োজন নাই । কারণ, 
পরমাণু মূর্ত বা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট এবং স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই যে ছায়া ও 
আবরণ হয় তাহা বল! যাইতে পারে । অর্থাৎ, ছাঁয়া ও আঁবরণের জন্য পরমাঁণুব 
অবয়ব কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই । ইহার অবয়বের অপেক্ষা করে না। আবরক 
্রব্যগুলি যে মূর্ত এবং ম্পর্শবিশিষ্ট ইহা আমর দেখিয়! থাকি । সৃতরাং বলিতে 
পারি যে যুর্তত্ব ও স্পর্শতব্‌ প্রযুক্তই আবরণ হইয়া থাকে । ছায়ার ক্ষেত্রেও এইব্ূপ 
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কথ] বল' যাঁয়। ছায়া যদি প্রামাণিক হয়, অর্থাৎ পরমাঁণুতে ছায়া! আছে বা ছায়া 
পরমাণু প্রযুক্ত ইহা যদি প্রমাঁণসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরমাণুতে “তজোগতি প্রতি- 
বন্ধক কোনও সংযোগ বিশেষ উৎপন্ন হওয়ার জন্যই যে তাহা হয় ইহা বলা যায়। 
অতএব, ছায়ার উপপত্তির জন্য পরমাণুর যে অবয়ব আছে, তাহা বলার কোনও 
প্রয়োজন নাই। 

অতএব পরমাণু সাবয়ব নহে । ইহা নিরধয়ব | অনেক নহে, এক । সাংশ নহে, 
নিরংশ | ইহাকে গগন কুস্ছমের মত অলীক বলা অথহীন | পুব্পক্ষীগণ ইহাকে 
অলীক বলেন, এবং সেইজন্য বিভাজ্য অবয়বীর বিভাগ যে প্রলয়ণন্ত, বা মের ও 
সর্ষপের বিষম পরিমাণত্বের ব্যতহার যে অনাদি অজ্ঞান জন্য ইত্যাদি কথা বলিয়। 
থাকেন । কিন্তু এইরূপ কথা বলার কোনও অর্থ নাই । কোনও বিভাগই নিরাঁধার 
নহে । এবং যে অনুভবের উপর নির্তর করিয়া আমাদের লৌকিক ব্যবহার চলিতেছে 
তাহা যে অনাদি অজ্ঞান জন্য, এইরূপ কথা বলিবাঁর অর্থ কি? অনেক দর্শনে 
ব্যবহারিক সত্তা হইতে পাবমাধিক সত্তাকে পৃথক কর] হয়। কিন্তু এইরূপ স্বীকৃতির 
ফলে সমস্যা বাঁড়িয়াই যাঁয়। এই সকল দর্শনে অস্থির পরিবর্তনশীল পদারথগুলিকে 
সৎ বলিয়। স্বীকারও করা হয় না, আবার অলীকও বলা হয় না । এইজন্যই বলা হয় 
যে, তাঁহাদের পারমাথিক সত্ভা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু অনিত্য 
হইলে ধে সৎ হওয়া চলিবে না, তাহ! কে বলিল? যাহা সতরূপে প্রতীয়মান হয়, 
যথার্থ জ্ঞানে ভাসমান হয় ( এবং যাহা যথার্থ জ্ঞানে ভাসমান হয় না, তাহা অযথার্থ 
জ্ঞানেও ভাসমান হয় না), তাহাকে সৎ বলিব ন! কেন? এবং কোনও জ্ঞান যথাথ 
কিন। তাহা যখন শেষ পর্যন্ত ব্যবহারের দ্বারাই স্থির করিতে হয়, তথন ব্যবহারসিদ্ধ 
সত্তা অতিক্রান্ত কোনও সত্তা স্বীকার করিতে যাইব কেন? সংক্ষেপে, এই জগৎ 
অনির্ধাচ্য, শুস্ততাই সত্য, প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, ইত্যাদি কথাকে 
যেরূপ অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা লোকযাত্র। নির্বাহ করিয়া] থাকি, 
সেইরূপ অনুভবের সহিত মিলাইতে পারা যাঁয় না, এবং এই অনুভবের অপলাঁপ 
অসম্ভব বলিয়া আমরা এই সকল কথা গ্রহণও করিতে পারি না । আমাদের বলিতে 
হয় যে, স্থমের ও সর্ষপের বিষম পরিমাণত্বের ব্যবহার কাল্পনিক নহে, সত্য | 
হুতরাং বিভাজ্য অবয়বীর বিভাগ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে পারে না। আবার 
নিরাধার বিভাগ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই বিভাগ প্রলয়াস্তও হইতে পারে না। অতএব, 
আমাদের বলিতে হয় যে, পরমাণুতেই এই বিভাগ বিশ্রাম পায় । লৌকিক 
ব্যবহারের ভিত্তিরূপ অন্ুভবকে অবলম্বন করিয়া যে দার্শনিক বিচার করা হয়, 
পরমাণুবাদ সেই বিচারসিদ্ধ । 
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আকর গ্রন্থপঞ্জী 
বিংশতিক1 কারিক1 ১১-১৪, বৃত্তিসহ | 
তব্বসংগ্রহ (গাইকোয়াড় ) ৫৫৬ পুং পঞ্জিকাসহ | 
সর্বদর্শন সংগ্রহ__বৌদ্ধদর্শন-দর্শনাঞ্কুর টীকাসহ । 
সাংখ্যস্থব্র--৫1৮৭-৮৮, বৃত্তিসহ | 
্রহ্মস্বত্র-_২1২।১২-১৭ শঙ্কর ভাষা, ভামতীসহ । 
গ্যায়স্থত্র-_৪:২।১৬, ভাষ্য, বাতিক, টীকা, তর্কবাগীশরুজ 
টিপ্পশী স্হ। 
আত্মতন্ব বিবেক দীধিতসহ | 
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী | 
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আমর দেখিয়াছি ষে, স্বায়মতে ক্ষিতি প্রভৃতি পরমাণু জগতের উপাদান ব1 
সমবায়ী কারণ এবং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ | এখন, বিচার করিয়া দেখা 
যাউক যে, ঈশ্বরকে জগতের কারণরূপে কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে 
কি ন1। অর্থাৎ, হহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, 

04 জগৎ প্ররূতির পরিণাম বা ত্রন্ষের বিবর্ত নহে । এইরূপ, 
ইহাঁও স্বীকার করা যাইতে পারে যে, অচেতন জড় বা ক্ষিতি প্রভৃতি পরমাণু 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগৎ উৎপন্ন করে নাই। কিন্তু সেইজন্য আমর। ঈশ্বরকে কারণ 
বলিয়। কল্পন1 করিব কেন? যখন কোন কিছুর উপপত্তির জন্য অপর কিছুকে কারণ 
বলিয়া কল্পনা কর] হয়, তখন সেই অপর কিছুটিপ্ন ইহার কারণরূপে প্রসিদ্ধি না 
থাঁকিলেও সৎ পদার্থরূপে বা বাস্তব পদার্থরূপে প্রসিদ্ধি থাকে | যেমন, যখন আমি 
বিশ্থচিক। নামক রোগের কারণরূপে একপ্রকার বীজাণুকে, কমা বীজাণুকে, কল্পনা 
করি তখন আমার কল্পনা অলীক কবি কল্পন] হয় না, কারণ কমা বীজাণুর বিস্চি- 
কার কারণরূপে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সৎ পদার্থরূপে প্রসিদ্ধি আছে | আমি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর মল মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছি এবং 
দেখিয়াছি যে তথায় এই বীজাণু উপস্থিত আছে । তাহার পর এই প্রসিদ্ধ পদার্থ- 
টিকেই আমি বিস্চিকার কারণ বলিয়। কল্পনা] করিয়াছি । এইরূপ, ঈশ্বরকে যখন 
জগতের কারণ বলিয়! কল্পন। করা হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর প্রসিদ্ধ 
পদার্২-জগতের কারণরূপে তাহার প্রসিদ্ধি না থাঁকিলেও বস্ত বলিয়া তাহার 
প্রসিদ্ধি আছে । কিন্তু সত্যই ঈশ্বরের এইরূপ কোনও প্রসিদ্ধি আছে কি? অবশ্যই 
নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে অনেক আচার্য ঈশ্বর যে প্রমাণের অভাবে 
অসিদ্ধ এইরূপ কথা বলিতে পারিতেন না । সুতরাং ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়! 
কেন কল্পনা করিব ? ইহ! অবশ্য সত্য, যে অনেক সময় অপ্রসিদ্ধ পদার্কেও কারণ 
বলিয়। কল্পন। করা হয় | কিন্তু ইহা! আরও সত্য যে, যাহার উপপত্তির জন্ত ইহাকে 
কারণরূপে কল্পনা কর! হয়, তাহার কারণরূপেই যে ইহা প্রসিদ্ধ নহে অন্তব্ূপ 
প্রসিদ্ধিও যে ইহার আছে ইহা! যতদিন পর্যন্ত না দেখ যায়, ততদিন পর্যন্ত এ কারণ 
কল্পনাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া যাঁয় না। যেমন, আঁমি বিস্চিকা রে?গের কারণ 


৬১৭ 


১৩৬ ম্ভায়তত্ব পরিক্রম! 


নির্ণয়কালে কম] বীজাঁণু বলিয়া একপ্রকার বীজাখু আছে তাহা ন! জানিতে পারি । 
কম। বীজাণু আমার নিকট একটি অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে । কিন্তু 
তথাপি আমি কল্পনা করিতে পারি যে কোনও বীজাণুই এই রোগের কারণ। এখন, 
আমার এই কল্পনা প্ররূত বৈজ্ঞানিক কল্পনা হইবে তখনই যখন আমি কমা 
বীজাণুকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিব । অথবা, এই বীজাণু যদি পরমাণুর 
হ্যায় প্রত্যক্ষের একান্ত অবিষয় হয়, তাহ! হইলে যে অন্থমাঁন বিহ্ছচিকার কাধত্বকে 
হেতু করে না, সেই অন্থমানের সাহায্যে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে পারিব । 
স্থতরাং ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ হইলেও তাহাকে কাঁরণরূপে কল্পনা করা সঙ্গত হইতে 
পারে, যদি কারণরূপে কল্পনা কল্পার পর তাহাকে প্রত্যক্ষ করিভে পারা যায় বা 
জগন্তের কার্যত্বকে যে অন্ুমান হেতু করে না সেই অনুমানের সাহাঁধ্যে তাহার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হচ্গ। কিন্তু এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বা অনুমান আছে কি? নাই 
এবং থাকিতেও পারে না_ ইহাই পূর্বপক্ষী আ'চার্যগণের এই প্রশ্নের উত্তর | হতরাং 
স্যাঁয়ণচার্যগণের এই প্রসঙ্গে কি বলিবাঁর আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা 
যাঁউক । 

্যায়াচার্যগণের প্রধান বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরকে যখন অন্মানের সাহায্যে কারণ 
বলিয়। সিদ্ধ কর। হয়, তখন ঈশ্বর যে জগতের কর্তা, তাহাই প্রমাণিত হয় না, তিনি 
যে অলীক নহেন, সত্বস্ত তাহাও সিদ্ধ হয় | কারণ, 
কোনও অলীক পদার্থ ই কারণ হইতে পারে না। গগন 
কমল কোনও অন্ুতৃত গ্ধের কারণ নহে, বন্ধ্যাস্ৃত কোনও পুত্রের জনক নহে। 
আমর] যখন ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলিয়া প্রমাণ করি, তখন তিনি যে সধস্ত 
তাহাও প্রমীণ করি । পূর্বপক্ষী আচার্যগণ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে যে অনুমানের 
সাহায্যে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়! প্রমাণ করা হয় সেই অনুমান ভিন্ন অন্ত 
কোনও অনুমান বা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বর যে সর্স্ত তাহা 
প্রমাণিত করিতে হইবে । কিন্তু তাহাদের এইরূপ উক্তির একমাত্র কারণ এই যে, 
ঈশ্বরাচুমানের প্রকৃত রহশ্যটি তীহাঁরা ধরিতে পারেন ন11 তাঁহারা দেখিতে পান 
না যে, এই অনুমানের প্রকৃত বক্তব্য এই নহে যে, ঈশ্বর জগতের কর্তা । ইহাব 
বক্তব্য হইল এই যে, জগৎ নামক মহাকার্ষের একজন উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা আছে, 
এবং যিনিই সেই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর | অতএব, যে অনুমানের ছ্বার। ঈশ্বরকে 
জগতের কর্তা বলিয়! প্রমাণ করা হয়, সেই অচ্চমানের দ্বারাই তিনি যে স্বস্ত 
তাহাও প্রমাণ করা হয়। বস্ততঃ এই শশ্বরাহ্মণনটি ঈশ্বরের কারণতা সিদ্ধির 
অনুমান নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সিদ্ধিরই অনুমান ; এবং স্তায়দর্শনে এইরূপ 


ঈশ্বরানুমান রহস্য । 


ঈশ্বরানুমান ১৩১ 


'অ্তঃ আরও সাতটি অনুমানের উপস্তাঁস কর] হয় । আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাদের 
পকনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 
(ক) যেমন ঘট নামক কার্ধটি সকর্তৃক, ক্ষিতি, অস্কুর প্রভৃতিও তেমনই কার্য 
বলিয়া সকর্তৃক ; এবং তোমার আমার মত কোনও জীব এই কর্তা হইতে পারে না 
বলিয়া, খিনি এই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর | ইহাই স্তায়- 
কাধহেতুক ঈশ্বরানুমান। দর্শনে ঈশ্বরসাঁধক প্রথম অনুমান, এবং ন্যায়াচার্যগণের 
মতে এই অন্মানটি নির্দোষ বা সদ্ধেতুক। অর্থাৎ, কোনও হেতুর যদদি পক্ষে সভা, 
সপক্ষে সত্তা, বিপক্ষে অসত্ত, অসংপ্রতিপক্ষত্ব এবং অবাধিতত্ব, এই পাঁচটি ধর্ম 
থাকে, তাহ] হইলে সেই হেতুকে সদ্বেতু বলা হয়। যেমন, পর্বত রন্ধনশালার ন্যায় 
ধূমবান বলিয়া বহ্িমীন্‌, এই অন্নানের হেতু ধূম একট সদ্ধেতু। ইহার এই পাঁচটি 
ধর্ম আছে। পর্বতে বা পক্ষে ধুম আছে-_স্ৃতরাং হেতুর পক্ষে সত্তা আছে। সাধ্য 
বহ্ছি যাহাতে আছে সেই রন্ধনশালায় অর্থাৎ সপক্ষেও ধূম আছে; স্থতরাং হেতুর 
সপক্ষেও সত্তা আছে। এইরূপ সাধ্য বহ্নি যাহাতে পিশ্চয়ই নাই, সেই হুদািতে 
অর্থাৎ বিপক্ষে ধূমও নাই-_হৃতরাং হেতুর বিপক্ষে অসত্তাও আছে। পুনরায়, 
পধতে যখন ধুমের জ্ঞান হইতেছে তখন তথায় বহ্ছির অভাব সাধন করিতে পারে 
এইরূপ কোনও তুল্যবল বিরোধী হেতুর জ্ঞান হইতেছে না। স্তরাং এই হেতুর 
অসৎ প্রতিপক্ষত্ব ধর্ম ও আছে। এধং পর্বতে যে বহ্ধি নাই, ইহা কোনও বলবা নু 
প্রমাণের দার! নির্ণীত হয় নাই _স্থতরাং এই হেতুর অবাধিতত্ব ধর্মও আছে। 
সংক্ষেপে, যে হেতুর পক্ষে সত্তা প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম থাকে, সেই হেতুকে সদ্বেতু বলা 
হয়! এখন, প্রথম ঈশ্বরানুমানটির হেতু কার্যখের এই পাঁচটি ধর্ম আছে। যেমন, 
ক্ষিতি, অঞ্টুর প্রভৃতি পক্ষে কার্যত্বরূপ হেতুটি রহিয়াছে । পর্বত যেমন ধুষবান্‌, ক্ষিতি 
প্রভৃতিও ঠিক তেমনই কার্য, অর্থাৎ কার্যত্ববান্‌। স্থতরাং এই হেতুটির পক্ষে সত্তা 
আছে। এইরূপ এই হেতুর সপক্ষে সত্তীও আছে । নিশ্চিত সাধ্যবান্‌ ঘটাদিতে 
কার্যত্বরূপ হেতুটি ব্রহিয়াছে। বিপক্ষে অসত্বাও এই হেতুর রহিয্নাছে। নিত্য 
আকাশাদি পদার্থ সকর্তৃক নহে এবং কার্যও নহে । এইরূপ, এই হেতুর তুল্যবল 
বিরোধী অন্ত কোন হেতুর জ্ঞান ক্ষিতি প্রভৃতিতে হয় না। হতরাঁং এই হেতুটি 
'অলৎপ্রতিপক্ষ হ্বরূপ ধর্মবিশিও বটে । এবং ক্ষিতি প্রভৃতি যে সকর্তৃক নহে তাহাঁও 
কোন বলবান্‌ প্রমাণের সাহায্যে জান] হয় নাই । স্বতরাঁং এই হেতুটির অবাধিতস্থ- 
রূপ ধর্মও রহিয়াছে ! অতএব, এই হেতুটি একটি সদ্ধেতু, এবং এই অন্থমানটি একটি 
সদ্ধেতুক, ব] উত্তম অনুমান । ক্ষিতি প্রভৃতি কোনও কর্ত জন্ত | এখন, যেমন ঘটের 
-কর্ত। বুস্তকারের এ কার্ষের উপাদান কারণ কপালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, এবং ঘট 


১৩২ ত্যায়তত্ব পরিক্রম। 


উৎপাদন করিবার ইচ্ছ! ও প্রবৃত্তি থাকে, ঠিক তেমনই প্রত্যেক কার্ষেরই ধিনি 
কর্তা হন, তাহার এ কার্ষের উপাদান কারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, এবং কার্য 
উৎপাদন করিবার ইচ্ছ। ( চিকীর্ষা ) ও প্রবৃত্তি (যত্ব) থাকে । এবং তোমার আমার 
মত অল্পজ্ঞ জীবের, ক্ষিতি অঞ্কুর প্রভৃতি যে যে উপাদানে গঠিত সেই সেই 
উপাদানের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাহ । উপরন্ত, আমর। ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন 
করিতে ইচ্ছ? এবং যত্বু করিলেও উৎপন্ন করিতে পারি নী । আরও দেখ, আমাদের 
ইচ্ছ] এবং যত্ন ভিন্নও ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে | সুতরাং আমাদের 
মত অপ্পজ্ঞ জীব এই যহীকার্সের কর্তা হংতে পারে ন!। অতএব, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই 
যে এই কর্তা, তাহা বলিতে হয় । বা, জগৎ নাক মহীকার্ষের যিনি কর্ত1, তিনি 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই, ইহা বলিতে হয় । ইহাই স্তায় দর্শনে ঈশ্বরসাধক প্রথম অনুমান । 

(খ) আমাদের চেষ্টা! নামক শরীর ক্রিয়া যেমন চেতন প্রধত্বপূর্বক, স্থট্টির সর্ব- 
প্রথম দ্বযণুকের আরম্তভক সংযোগের অন্গুকৃল ক্রিয়াও, ঠিক তেমনই ক্রিয়। বলিয়া 
চেতন-প্রযত্বপূবক, এবং অল্পজ্ঞ জীব এহ প্রযত্বের 
আশ্রয় হইতে পারে না বপিয়৷ ঈশ্বরই ইহার আশ্রয়। 
অর্থাৎ, অপর্বগত দ্রব্যেরহ ক্রিয়া হইতে পারে, এবং অচেঙন বলিয়া কোনও 
চেতনের প্রধত্ব ভিন্ন অসবগত দ্রব্যগুলির কোনও ক্রিয়! হইতে পারে না । সুতরাং 
যেখানেই ঞিয়ীত্ব আছে, সেইখানেই চেতন-প্রযত্ব-পূর্বকত্ব আছে। ক্রিয়াত্ব দ্বযণুকের 
আরস্ভক সংযোগের অন্কূল ক্রিয়াতে আছে। অতএব ঢেতন-প্রযত্ব-পূর্বকত্বও 
তাহাতে আছে । কোনও চেতন প্রযত্ববান্ই এ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন । এখন, 
তোমার আমার মত অল্পজ্ঞ জীব যে ইহা করে নাই, তাহা বলিবাঁর প্রয়োজন হয় 
না। সুতরাঁং এই প্রযত্বের আশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বর আছেন । ইহাই ম্তায়দর্শনে দ্বিভীয় 
ঈশ্বরাুমান। এবং ইহীও একটি সদ্বেতুক অনুমান । কারণ, ইহার হেতুর, 
ক্রিয়াত্বের, পক্ষে অথাৎ »গ্রির সবপ্রথম ঘ্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল 
ক্রিয়াতে, বিছ্মানতা আছে । এইকপ, সপক্ষে, যেমন চেষ্রারূপ শরীর ক্রিয়াতে, 
ইহার সত্তা আছে । পুনরায়, আকাঁশের পরিমাণরূপ নিত্যগুণে, চেতন-প্রযত্ুপূর্বকত্ব 
নাই, সতরাং হেতুর বিপক্ষে স৪1ও নাই । এইরূপ, এই হেতু অসংপ্রতিপক্ষিতও 
বটে । কারণ, ইহার তুল্যবল খিরোধী অন্যকোন হেতুর জ্ঞান পক্ষে হয় না। এবং 
এই হেতুটি অবাধিতও বটে, কারণ পক্ষে সাধ্যাতাৰ কোন বলবান্‌ প্রমাণের দ্বারা 
নিপাত হয় নাই। 

(গ) যেমন উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-ধৃত কাষ্খগ্ুটি গুরুভার হইলেও প্রযত্বাঁন্‌ 
বিহঙ্গম কর্তৃক ধত য় বৃলিয়? পড়িয়া যায় না, ঠিক তেমনই ব্ন্ষাণ্ড সকল গুরুভার 


ক্রিয়াত্‌ হেতুক অনুমান। 


ঈশ্বরাহুমান ১৩৩ 


হইলেও নিজ নিজ স্থানে আবঠিত হইতে থাকে বলিয়| ব] পড়িয়। যায় না বলিয়। 
ধুতি হেতুক অনুমান । নিশ্চয়ই কোন প্রযতুবাঁনে আশ্রিত ; এবং অল্গজ্ঞ-জীব 
এইরপ প্রযত্ববান্‌ হইতে পারে না । অতএব খিনি এই 

প্রযত্বের আশ্রয় তিনিই ঈশ্বর । এই অন্ুমানটিও একটি সদ্বেতুক অনুমান । ইহার 
পক্ষ ব্রদ্ধাণ্ড সকল, এবং হেতু পতনাঁভাব ব! ধৃতি। এই হেতুর পক্ষে সত্তা আছে, 
কারণ ব্রদ্ধাণ্ড সকল নিজ নিজ স্থানে আবতিত হয়। এইরূপ, সপক্ষে অর্থাৎ 
প্রযত্ববাঁনে আশ্রিত বিহঙ্গম ধৃত কাঁ্ঠখণ্ডেও, ইহীর বৃত্তি আছে! বিপক্ষে, অর্থাৎ 
পততনশীল কোনও লোট্ট্রখণ্ডে, ইহার সত্তা নাই । পুনরায়, ব্রহ্মা সকলে এমন কোন 
'হেতুর জ্ঞান হর না যাহ! তথায় সাঁধাণাতাব সাধন করিতে পারে । এবং পক্ষে 
সাধাঁভাবের নিশ্য়ও আমাদের হয় না । সংক্ষেপে, গুরুভার দ্রব্য যদি কোনও 
প্রযত্ববান্‌ কর্তৃক ধুত না হয়, তাহা! হইলে পড়িয়া যায়। ব্রন্মাণ্ড সকল যে গুরুভার 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং ইহার] যে পড়িয়া না গিয়া নিজ নিজ স্থানে আবতিত 
হইতে থাঁকে, তাহাতেও সন্দেহ নাই | স্থতরাং নিশ্চয়ই ইহারা কোনও প্রযত্ববানে 
আশ্রিত হয় । কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব এইরূপ প্রধত্রবাঁন হইতে পারে না। অতএব, যিনি 
এই প্রযত্বের আশ্রয়, তিনিই ঈশ্বর | ইহাই স্টংয়দর্শনে ঈশ্বর সাধক তৃতীয় অনুমান | 
(ঘ) ঘট কথাটি শুনিতে বা দেখিতে ঘট পদীর্থের মত নহে, অথচ, ঘট 
পদার্থটিকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কি করিয়া বুঝায় ? ধূম বহিকে বুঝাইয়া থাকে । 
কারণ, ধূমের সহিত বহ্ছির স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে । কিন্তু শব্দ ঘট বা কোনও শবের 
সহিতই অর্থ ঘট, বা কোনও শব্দিত পদার্থেরই স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ নাই । তাহ হইলে কোনও শব্ধ কি করিয়া শব্দিত 
অর্থকে বুঝায় ? ঘট শটি শুনিলে আমরা কি করিয়া] ঘট পদার্থটিকে বুঝি ? না, এ 
শব্দটিকে এ অর্থ বুঝ1ইতে ব্যবহার কর] হয় বলিয়। | কিন্তু এ অর্থ বুঝাইতেই যে 
ব্যবহার করা হয়, তাহা আমর কি করিয়। বুঝি ? না, আমর সমাজে বাস করি, 
এবং সমাজবৃদ্গণ আমাদের ইহা বুঝাইয়া দেন | যেমন, আমাকে কেহ ঘট 
দেখাইয়া বলিল যে, ইহাঁকে ঘট বলে; আমি ঘট পদটি কোন পদার্থকে বুঝায় 
তাহা বুঝিলাম । কিন্তু আমাকে ধাহার1 পদ ব্যবহার শিখাইলেন, তাঁহাদের কে 
শিখাইল? বা প্রলয়ের পর যখন সৃষ্টি হয়, তখন কে পদব্যবহার শিখায়? অবশ্যই 
যিনি শিখান তিনিই ঈশ্বর | অতএব, আমর! ঈশ্বর সাধক আর একটি অনুমান 
পাইলাম । যেমন আধুনিক লিপি ব্যবহার স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন, ঠিক তেমনই ঘটাদি 
“শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার, ব্যবহার বলিয়া, স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন । এই পুরুষ অল্প 
জীব হইতে পারে নখ । স্থতরাঁং যিনি সর্বপ্রথমে কোন্‌ পদ কোন পদার্থকে সক্কেতিত 


বযবহারত্ব তেতুক অনুমান । 


১৩৪ স্যায়তত্ব পরিক্রমা 


করে, ইহা! অনুগ্রহ করিয়! বুঝাইয়াছেন তিনি ঈশ্বরই | ইহাই গ্ায়দর্শনে চতুর্থ 
ঈশ্বরানুমণন, এবং সদ্বেতুক । 

($) আমি যখন রজতে রজত প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার রজত জ্ঞানটি প্রম। 
ব1 যথার্থ হয়। কিন্তু আমি যখন অ-রজতে, অর্থাৎ শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষ করি, 
তখন আমার রজত জ্ঞাঁনটি অ-প্রমা বা অ-যথার্থ হয় । এখন, আমরা যদি এই 
দুইটি জ্ঞানকে লইয়! সামান্া আঁলোচন] কর্রি, তাহা 
হইলেই প্রম! জ্ঞান হইতে অ-প্রমা জ্ঞানের যে পার্থক্য 
কোথায় তাহ] বুঝিতে পাঁরি । দুইটি জ্ঞানেই রজতত্ব বিশেষণ বা প্রকাররূপে 
ভাসমান $ দুইটি ভ্তানই রজতত্ব প্রকারক। কিন্তু প্রথম স্থলে যাহা প্রকৃতই তৎ. 
অর্থাৎ রজতত্ব, বিশিষ্ট তাহাতেই, রজতেই, রজত জ্ঞান হইয়াছে । এবং দ্বিতীয় স্থলে 
যাহ! অ-তদৃবতি, অর্থাৎ অ-রজতত্ব বিশিষ্ট, তাহাতেই, অ-রজত্বেই, রজত জ্ঞান 
হইয়শছে। তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানটিকে প্রমা বলার অর্থ হইল এই যে, এই জ্ঞানটি 
তর্দবতি তত্প্রকরক ; এবং দ্বিতীয় জ্রানটিকে অ-প্রম। বলার অর্থ হইল এই যে, এই 
জ্ঞানটি অ-তদ্বতি ততপ্রকারক । এখন, কোঁনও জ্ঞান যে তর্দুবতি তত্প্রকাঁরক হয়, 
তাঁহ। কি জ্ঞান বলিয়াই হয়? অর্থাৎ যে কারণ জন্য কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঠিক 
সেই কাঁরণ জন্তই কি কোনও জ্ঞাঁন প্রম! হইয়া থাকে ? স্াঁয়াচার্গণের মতে এই 
প্রশ্নের উত্তর “না, | তাঁহার৷ বলেন যে, জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কারণের জন্যই 
কোনও জ্ঞান প্রম] হইয়। থাকে । যেমন, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোনও অর্থের সহিত 
ইন্ত্িয়ের সম্িকর্ষ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানটি প্রম। হয় তখনই, 
যখন ভন্তানের বিশেষণাংশে যাহা ভাসমান হয়, সেই বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষের 
সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। রজতত্ব বিশিষ্ট ইদং-এর সহিত যখন সমন্নিকর্ষ হয়, 
তখন ই ইহা রজত, এই জ্ঞানটি প্রম। %। হশ্ট্িয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ প্রত)ক্ষের 
কারণ, এবং বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্কের সম্গিকর্ষাত্মক গুণ, তাহার প্রম। হওয়ার 
কারণ । সংক্ষেপে স্যাঁয়মতে কোনও জ্ঞান ভাহার কারণ গুণের জন্যই প্রমা হয়। 
এখন, কোনও বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন কাহারও কোন জ্ঞান হয়, সেই শাক, জ্ঞানের' 
স্থলে, কিরূপ গুণ, এ জ্ঞানটির প্রম! হওয়ার কারণ হইতে পারে ? মনে করা যাঁউক 
যে, কেহ আমায় বলিল যে, টিয়াপাখী লঙ্কা খায় | তাহার এই কথাটি শ্রবণের ফলে 
আমার একটি জ্ঞান হইল । কিন্তু আমার এই জ্ঞানটি প্রমা হইল কি? বা কি করিয়' 
প্রমা হইতে পারে ? অবশ্বই যদি যিনি আমার নিকট এই জ্ঞানের জমকরূপে 
বাক্যটিকে উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি ষদ্দি এ বাক্যের অর্থটিকে অর্থাৎ টিয়াপাখী, 
লঙ্ক। থাওয়। প্রভৃতিকে যথার্থরূপে বুঝিয়া এবং যোহ, প্রলোভন প্রভৃতির বশবর্তী 


প্রমাত্ব হেতুক অনুমান । 


ঈশ্বরাুমান ১৩৫ 


ন৷ হইয়া বাক্যটির স্থবক্তা হইয়। থাঁকেন, তাহা হইলেই আমার জ্ঞানটি প্রম] হইতে 
পারে | অতএব, ইহা বল! যায় যে, শাব্ধ বোধ স্থলে বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ 
জ্ঞান পূর্বকত্বই গুণ | এখন, বেদবাঁক্য জন্য জ্ঞান প্রশ্ন। | সুতরাং যিনি বেদের বক্তা, 
তাহার যে অবশ্যই বেদার্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ত বছ শাখা-প্রশীধায় বিভক্ত বেদরাশি যথার্থরূপে বুঝিয়। তাহার বক্তা হইবার 
সাধ্য কোন জীবের নাই । অতএব, ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়? স্বীকীর করিতে হয়, 
বলিতে হয় যে, যিনি বেদবক্ত। তিনিই ঈশ্বর | তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর সাধক 
আর একটি অনুমান পাইলাম । প্রত্যক্ষ প্রমীজ্ঞান যেমন কারণগুণ জগ্য, ঠিক সেই- 
রূপ বেদবাক্য জন্য প্রমাজ্ঞান প্রমা বলিয়া! কারণগুণ জন্য, বেদবক্তাঁর বেদার্থ বিষয়ক 
যথার্থ জ্ঞান জন্য, এবং জীবের পক্ষে এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে 
বলিয়া, যিনি বেদবক্ত1 তিনিই ঈশ্বর । এই অন্ুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অন্মান। 
ইহার হেতুরও পক্ষে সত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে। 

(চ) ন্যায়াচার্যগণ সম্মত ঈশ্বর সাধক পাঁচটি অন্মান আমরা দেখিলাম | এখন 
আমর! ষষ্ঠ অন্মানটিকে দেখিবার চেষ্ট। করিতে পারি | এই অন্মানটি নিম্নরূপ £ 
আমযুর্বেদ নামক বেদটি যেমন পৌরুষেয় খগবেদাদি 
বেদও সেইরূপ বেদ বলিয়া পৌরুষেয়, কিন্তু এই বেদ- 
বক্ত1 পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না; অতএব যিনি বেদবক্তা, তিনিই জ্বর । 
এই অন্ুমাঁনটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান | ইহার হেতু বেদত্ব,র এবং পক্ষ 
খগবেদাঁদি। সুতরাং হেতুর পক্ষে সত্তা আছে । আঘমুর্বেদও বেদ, সুতরাং হেতুর 
সপক্ষে সত্বা আছে । বিপক্ষে সত্ত। প্রভৃতিও ইহার আছে । অতএব, বেদের যে 
একজন বক্তা আছে তাহা স্থির । কিন্তু এই বক্তী' কোন অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে 
না । অতএব, ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। 

(ছ) যেমন, মহাভারতের বাক্যগুলি কৃষ্দৈপায়ন কর্তৃক উচ্চারিত বা 
পৌরুষের, ঠিক তেমনই বেদ বা বেদবাক্যগুলিও বাক্য বলিয়া! পৌরুষেয়, কিন্ত 

এই পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না; অতএব বেদ- 
বিজিত, বক্তারূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। ইহাই গ্যাঁয় দর্শনে ঈশ্বর 
সাধক সঞ্তম অন্মান, এবং সদ্ধেতুক অন্কমান । 

(জ) সৃষ্টির প্রথম দ্বণুকের ব1 ছুইটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন অবয়বীর 
অবশ্যই পরিমাণ আছে, কিন্তু এই পরিমাণের কারণ বলিয়] কাহাকে বুঝিব ? প্রথমে 
মনে হইতে পারে যে, পরমাণুর পরিমাঁণই এই পরিমাণের কারণ | কিন্তু একটু 
বিচার করিলেই বুঝিতে পার যাঁয় যে, দ্বযণুকের পরিমাণের জনক পরমাণুর 


বেদত্বহেতুক অনুমান । 


১৩৬ হ্যায়তন্ব পরিক্রমা 


পরিমাণ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর পরিমাণের কোনও কা'রণতা নাঁই। 
অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য হয় বলিয়। এবং নিত্য 
দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য হয় বলিয়া পরমাণুর পরিমাণ 
নিত্য- এবং আমরা কেহ কখনও দেখি নাই যে, নিত্য 
পরিমাণ কারণ হইয়াছে । যেমন আকাশের পরিমাণ নিত্য, কিন্তু ইহার কোনও 
কাঁরণতা নাই ! তেমনই পরমণণুর পরিমাণ নিত্য বলিয়! ইহাকে কোন কোন কিছুর 
কারণ, যেমন দ্বযণুকের পরিমাণের কারণ বলা যায় না। আরও দেখ, কারণ পরিমাণ 
যেই শব্দের বাচা হয়, কার্ধপরিমীণও সেই শব্দেরই বাচ্য হইয়া থাকে । যেমন মহৎ 
শব্দব।চ্য তন্ত-পরিমাঁণ হইতে যে বস্ত্রূপ কার্ষের পরিমীণ উৎপন্ন হয়, তাহাঁও মহৎ 
শব্দণাঁচ্য | অতএব, পরমাণুর পরিমাণ হইতে যদি দ্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন হইত 
তাহা হইলে দ্যণুকের পরিমাণকে অন্থপরিমাণ না বলিয়া! পরমাণু পরিমাণ বলিতে 
হইত । বস্তুতঃ, আমর! দেখিয়। থাঁকি যে, পরিমাঁণ মাত্রই সমজাতীয় উৎকৃষ্ট পরি- 
মাণের জনক হইয়া থাকে । দুইটি মহৎ পরিমাণ কপাল হইতে একটি ঘট নির্মাণ 
করিলে ঘটটির পরিমাণ কপাল ছুইটির পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মহৎ বা] বড় হয়। 
এখন, দ্বযণুকের পরিমাণের কারণ বলিয়া যদি পরমাণুর পরিমাঁণকেই স্বীকার কর। 
হয়, তাঁহ। হইলে অবশ্যই আপত্তি হইবে যে দ্বযণুক পরমাণু হইতে সুক্ম হউক । কিন্তু 
পরমীণুর পরিমীণ অপেক্ষা সুক্মা পরিমাণ হইতে পারে ন1। দ্ধযগুকের পরিমীণ 
পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা স্থূল । অতএব, পরমাণুর পরিমাণকে দ্যণুকের পরিমাণের 
জনক বলা ষাঁয় না। কিন্তু তাহা হইলে দ্বাণুকের পরিমাণের কারণ কি? বলিতেছি। 
দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়াই দ্বযণুক উৎপন্ন করে এবং পরমাণুর এই ঘ্বিত্ব সংখ 
ইহার কারণ | এখন, একত্ব ভিন্ন সংখ্যামা ই অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য | অর্থাৎ দ্বিত্ব হইতে 
আরস্ত করিয়া পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা আপক্ষীবুদদি জন্বা। য্খন দুইটি দ্রব্য উপস্থিত 
থাকে তখন ইহা এক, ইহ1 এক এইরূপ দুইটি একত্ব বুদ্ধি ছুইটি দ্রব্যে হয় | ইহাঁকেই 
অপেক্ষাবুদ্ধি বলে। এই অপেক্ষাবুর্ধি হইতেই দ্িত্বের উৎপত্তি হয় । অতএব, যে 
দ্বিত্বসংখ্য। দ্বণুকের পরিমাণের জনক সেই দ্িত্বসংখ্যা বুদ্ধি জন্য | কিন্তু কাহার 
বুদ্ধি? অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে তোম!র আমার মত জীবের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে পারে 
না। কিন্তু যোগিগণের কি হইতে পারে? পারে, কিন্তু আমরা যে ঘ্যণুক পরিমাণ 
লইয়া কথা বলিতেছি, সেই দ্বণুক পরিমীণের জনক যোগিগণের অপেক্ষা বুদ্ধি 
সাঁপেক্ষ দ্বিত্বপংখ্য। হইতে পারে ন1। কাঁরণ, প্রলয়ের পর যখন প্রথম ছ্যণুক উৎপন্ন 
হয়, তখন যোগিগণও থাকেন না । তুমি কি বলিবে যে, যে বন্ষাওটি সৃষ্ট হইতেছে, 
পেই রদ্ধাণ্ডে কোনও যোগী না থাঁকিলেও অন্থান্থ ব্রহ্মাণ্ডে থাকে এবং সেই সকল 


সংখা] বিশেষ বা] দ্বিত্বত্হেতুক 
ভনুমান। 


ঈশ্বরানুমান ১৩৭ 


রহ্ধাগুব্তী যোৌগিগণের অপেক্ষাবুদ্ধিই সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্বাণুক পরিমাণের জনক 
ঘ্িত্বসংখ্যার কারণ ? কিন্তু তাহ! হইলে, মহাপ্রলয়ে যখন যুগপৎ যাবৎ রন্ধা বিনষ্ট 
হইয়া যায় এবং তাহার পর সৃষ্টি হয়, তখন প্রথমোৎপন্ন ছ্যণুক পরিমাণের উৎপত্তির 
জন্য কাহার অপেক্ষাবুদ্ধিকে স্বীকার করিবে ? তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, 
এই অপেক্ষাবুদ্ধি ঈশ্বরের হৃষ্ির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুকের পরিমাণ যে দ্বিত্বসংখ্য। জন্য, 
সেই ঘ্িত্বসংখ্যা ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি জন্তা। অতএব, আমরা আর একটি ঈশ্বর 
সাধক অনুমান পাইলাম । ঘট এবং পটের দ্বিত্বসংখ্যা যেমন অপেক্ষাবুদ্ধি জন্তা, তৃষির 
প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুক পরিমাণের জনক যে পরমাণুগত ছ্বিত্বসংখ্যা, তাহাও দ্বিতসংখ্যা 
বলিয়। ঠিক তেমনই অপেক্ষীবুদ্ধি জন্য ; এবং এই অপেক্ষাবুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরের ই 
হইতে পারে বলিয়। ঈশ্বর ঘে সিদ্ধ তাহাই বলিতে হয়। 
হ্যায়দর্শনে সাধারণতঃ যে আটটি ঈশ্বরানুমানের উপন্যাস কর। হয়, সেই আটটি 
অনুমান আমর] দেখিলাঁম ৷ এখন স্যায়াচার্যগণ এই অনুমানগুলিকে সদ্বেতুক বলিয়া 
মণে করিলেও পূর্বপক্ষী আচার্যগণ তাহ! করেন না। 
তাই এই প্রসঙ্গে পুর্বপক্ষী আচার্গণ কি বলেন এবং 
তাহার উত্তরে হ্যায় চার্ষগণই না কি বলিয়া থাকেন, তাহা দেখা যাঁউক। 
পূর্বপক্ষী আচার্যগণের মতে প্রথম অথাৎ কার্যত্বহেতুক অনুমানটির হেতু বাধ, 
সংপ্রতিপক্ষ, সাঁধ্যাপ্রসিদ্বি, বিশেষ বিরোধ এবং ব্যভিচার এই পাঁচ'ট দোষে ছুষ্ট 
এবং «সইজছই সাধ্যসাধন করিতে একাম্ত অক্ষম । 
ন্ট রি কার্ষত্ব হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট । কাঁরণ, বলবান্‌ 
প্রমাণের সাহায্যে ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিরূপ পক্ষে, যে 
সাধ্যাভাব অর্থাৎ সকর্তৃকত্বাভা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। অর্থাৎ পক্ষে 
সাধ্যাভাঁব বা সাধ্যাঁভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধ দোষ; ধমকে হেতু করিয়া যখন হুদে 
বহ্নি সাধন কর! হয়, গখন বহ্যভাববিশিষ্ট হুদই বাধ । কথাটিকে একটু খুলিয়। 
বলিবার চেষ্টা কর! যাউক । হ্রদে বহ্ছি রহিয়াছে, কারণ তথায় ধূম রহিয়াছে, এই 
অহুমানে হুদ পক্ষ, বহ্ছি সাধ্য এবং ধুম হেতু । এখন এইরূপ অন্থমানের সাহায্যে 
কেহ যদি আমার নিকট প্রমীণ করিতে চাহে যে, হদে বহি রহিয়াছে, তাহা! হইলে 
সে এইরূপেই অগ্রসর হইবে । হ্রদ বহিমান, কারণ তথায় ধূম রহিয়াছে, যেখানেই 
ধূম থাকে, সেখানেই বহ্ধি থাকে, এখানেও তাই, অতএব, হুদ বহমান | এখন 
আমি জীনি যে, হদে জলই থাকে এবং যেখানে জল থাকে সেখানে বহ্ছি থাকে না। 
অতএব, যেই আমার নিকট কেহ বলিবে ষে হুদ বহিমাঁন অমনি আমার হ্ুদে বঙ্ধ্য- 
ভাব নিশ্চয় আছে বলিয়! আমি আর তাহাকে কিছু বলিতে দিব না এবং কোনও 


পূর্বপক্গীর কথ।। 


১৩৮ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


অন্থমিতি হইবে না । কিন্ত হুদে বন্ি নাই, বা হ্রদ বহিমান নহে এই যথার্থ জ্ঞান 
যদি আমার না থাকিত, তাহ! হইলে আমি তাঁহাকে কথা বলিতে দিতাঁম, এবং 
আমার ভ্রান্ত অন্ুমিতি হইয়া যাইতে পারিত। স্থতরাং হ্রদ বহ্নিমান্‌ নহে এই যথার্থ 
জ্ঞান হুদ বহ্িমান্‌ এই ভ্রান্ত অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক এবং এই প্রতিবন্ধকের অভাব 
ইহার একটি কাঁবণ। পুনরায় ঘট জ্রানের বিষয় যেমন ঘট, পট জ্ঞানের বিষয় যেমন 
পট, এই যথার্থ জ্বানের বিষয়ও তেমনই বহ্াভাববিশিষ্ট হৃদ | এখন ভ্রান্ত অনুমিতির 
প্রতিবন্ধকরূপ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কেই হেত্বাভীস বলে বলিয়। বহ্যভাববিশিষ্ট হ্রুদই 
হেত্বাভাস ৷ এই হেত্বাভীসটিকে বাধ বণপে ) এবং ইহা প্রথমেই অনুমিতিকে বাধা 
দেয়। যাহাই হউক, বহ্যভাববিশিষ্ট হুদ বা সাধ্যাঁভাববি শিষ্ট পক্ষকেই বাঁধ বলে। 
এবং পুর্বপক্ষী আচার্থগণের মতে প্রথম ঈশ্বর ণুমানের কার্যত্ব হেতুটি এই দোষে ছুষ্ট। 
কারণ, এই স্থলে, সাধ্য সকর্তৃকত্ব এবং পক্ষ ক্ষিতি প্রভৃতি । অতএব সকর্তৃকত্বাতাঁব 
বিশিই ক্ষিতি প্রভৃতিই বাধ | বলবান্‌ প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যায় ক্ষিন্তি প্রভৃতিতে 
সকর্তৃকত্বের অভাব রহিয়াছে । কিন্তু এই বলবান্‌ প্রমাণ কি? বলিতেছি। তন্তবায়, 
কৃম্তকার প্রভৃতি যত কর্তা আমব] দেখিয়ছি, তাহারা সকলেই শরীরী । কোনও 
অশরীরী কর্তা আমরা কেহই দেখি নাই । ভূত, প্রেত প্রভৃতি যে দকল তথাকথিত 
অশরীরীকে কর্তা বল। হয়, তাহার কেহই প্ররুতপক্ষে অশরীরী নহে । তাহাদের 
আমাদের মত পাঁথিব শরীর না থাঁকিলেও শুষ্ক বায়বীয় শরীর অবশ্যই আছে। 
অতএব আমর] বলিতে পারি যে, কর্ত মাত্রই শরীরী । স্ৃতরাঁং আরও বলিতে 
পারা যাঁয় যে, যেখানেই কর্তৃত্ব থাকে, সেইখানেই শরীরও থাকে । কর্তৃত্বের 
অধিকরণে শরীরের অভাব থাকে না। এখন ধূমের অধিকরণে বহ্নির অভাব থাকে 
না বলিয়াই ধূমকে বহ্রির ব্যাপ্য এবং বহিকে ধূমের ব্যাপক বল! হয় । অতএব, 
আমর! কর্তৃত্বকে শরীরের ব্যাপ্য এব" শরীরকে কর্তৃত্থের ব্যাপক বলিতে পারি | 
এখন, কোথাও যদি ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় হয়, তাহ হইলে তথায় ব্যাপ্যেরও 
অভাব নিশ্চয় হইবে | যেমন, কোনও স্থানে যদি বহির অভাব নিশ্চয় হয়, তাহ। 
হইলে সেই স্থানে ধুমের অভাব নিশ্য়ও হইবে । এইরূপ কোথাও যদি শরীরের 
অভাব নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে তথায় কর্তৃত্বের অভাব নিশ্চয়ও হইবে । ন্যাঁয়াচার্যগণ 
বলিয়! থাকেন যে, ঈশ্বরের শরীর নাই । অতএব, আমরা বলিতে পারি যে, তাহার 
কর্তৃত্বও নাই । এখন অল্লজ্ঞ বলিয়! ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির কর্তা জীব হইতে পারে 
না। এইরূপ শরীর ন। থাকায় ঈশ্বর কোনও কার্ষেরই কর্তা হইতে পাঁরে না। 'মতএব, 
ক্ষিতি অস্কুর প্রভৃতি যে অকর্তৃক ব1 সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহাই বলিতে হয় । 
সংন্ষেপে কার্ধত্ব হেতুক অন্ুমানটির হেতু বাঁধ দৌঁষ ছু, কারণ ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি 


ঈশ্বরানুমান ১৩৬, 


যে সকর্তৃকত্বাভীব বিশিষ্ট তাহা! বলবান্‌ প্রাণের সাহায্যে বুঝিতে পারা 
যায়। 
কার্যত্ব হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ দৌষ দুষ্টও বটে, কারণ, ক্ষিতি প্রভৃতি পক্ষে 
শরীরাজগ্থ ত্বরূপ তুল্য বল বিরোধী হেতুর জ্ঞান আমাদের হয়। অর্থাৎ কোনও 
পক্ষে যখন কোনও হেতুব্র সাহায্যে কোনও সাধা সাধন 
রা না করিতে যাইতেছি, তখন সাধ্যাভাব সাধন করিতে সমর্থ 
এমন কৌঁনও সমান বলশালী হেতন্তরেব জ্ঞান যদি এ 
পক্ষেই হয়, তাহা হইলে হেতু ছুইটি পরস্পর পরস্পরের প্রতিবন্ধক হইয়া যাঁয় এবং 
কোনও অন্মিতি হয় ন1। যেমন ধৃমকে হেতু করিয়া পর্বতে যখন বহিসাধন করিতে 
যাইতেছি তখন বহ্ির অভাবসাধন করিতে পাবে এমন কৌঁনও হেতুর, যেমন 
পাষাণময়ত্তের, জ্ঞান যদি এ পর্বতেই হয়, তাঁহা হইলে উভয় হেতুই উভয়ের প্রতিপক্ষ 
হইয়া! যায় এবং কোনও অন্ুমিতি হইতে পারে না। সংক্ষেপে সাঁধ্যাভাবের ব্যাপ্যবান্‌ 
বা সাধাণভাঁব সাধন করিতে পারে এইরূপ হেতুমান পক্ষকেই সংপ্রতিপক্ষ দোষ 
বলে; এবং কথিত ঈশ্বরানুমানের হেতুটি যে এই দোষ দুষ্ট তাহ] একটু বিবেচন। 
করিলেই বুঝিতে পারা যাঁয়। কারণ, শরীর না থাকিলে কর্তা হওয়া যায় না। 
কর্ত। যে কার্ষের কারণ, তাহার শরীরও সেই কার্ষের কারণ । কুস্তকার যেমন ঘটের 
কারণ কুস্তকাঁরের দেহও তেমনই ঘটের কাঁরণ। অত.এব, যে কার্য কর্তা-জন্য, সেই 
কার্য শরীর-জন্যণ বটে। কর্তা-জগ্যত্বের আশ্রয়ে শরীর-জন্যত্বের অভাব থাকিতে 
পারে না । স্থতরাঁং শরীর-ভগ্ত্বকে কর্তা-জন্যত্বের ব্যাপক বলিতে পারা যায়। 
এখন, ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় হইলে ব্যাপ্যের অভাব নিশ্চয়ও হয়। অতএব 
শরীরাজছ্যত্বের জ্ঞান হইলে কর্তা-জন্ত্বাভীবের জ্ঞানও হয়। ক্ষিতি প্রভৃতি পক্ষে 
আমাদের শরীরাজন্যত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে | স্ৃতরাং কার্যত্ব হেতুর সাহায্যে আমর] 
ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে সাধ্য সাধন করিতে চলিয়াছি সেই ক্ষিত্তি প্রভৃতিতেই শরীরা- 
জন্যত্বের জ্ঞান, সকর্তৃকত্বাভাবের সাধক হেতুর জ্ঞান আমাদের হয় | অতএব, 
ক্ষিতি প্রভৃতি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবান্‌ বিশিষ্ট | ইহাই সংপ্রতিপক্ষ | সংক্ষেপে 
আলোচ্য অনুমানের পক্ষে যেমন সকর্তৃকত্বের সাধক হেতুর জ্ঞান হয় ঠিক তেমনই 
এঁ পক্ষে সকর্তৃকত্বাভাবের সাধক শরীরাজগ্ত্ব রূপ হেতুর জ্ঞানও হয়! সাঁধ্যা- 
ভাবের ব্যাপ্যবান্‌ পক্ষকেই সংপ্রতিপক্ষ বলে। অতএব কার্যত্ব হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ 
দোঁষ দুষ্ট । 
কার্যত্ব হেতুটি যে বাঁধ এবং সংপ্রতিপক্ষ দোষ ছু তাহা আমর] দেখিলাম । 
এখন দেখা যাঁউক যে, হেতুটি সাঁধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষেও দুষ্ট । যাহ! পিদ্ধ হওয়ার 


১৪০ ম্তায়তর পরিক্রমা 


যোগ্য তাহাকেহ সাধা বলা হয়। যেমন, ধূমকে হেতু করিয়া যখন পর্বতে বহি 
সাধন করিবার চেষ্টা করা হয়, তখন পর্বত প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
বলিয়া সাধ্য নহে । প্রকৃত সাধ্য হইল বহি-বিশিষ্ট- 
পবঠ বা পর্বত-বিশিই্-বহ্ি এবং ইহার পিদ্ধ না হইলেও সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য । 
বিগ কার্ধত্ব হেডুক অন্ুমাঁনটির সাধ্য কি? অবশ্যই সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যস্কুর 
অথব! ক্ষিত্যন্ুর-বিশিষ্ট সকর্তৃকত্ব ৷ কিন্তু ইহার] কি সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য ? অবশ্যই 
নহে | কারণ শরীরী বধলিয়! জীব ঘট, পট প্রভৃতি কার্ষের কর্তা হইতে পারে বটে, 
কিন্তু অল্পঙ্ঞ বলিয়। ক্ষিত্যত্ুর প্রভৃতি কার্ষের কর্তা হইতে পাঁরে না । অতএব, জীব- 
কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যন্কুর বা ক্ষিত্যঙ্কুর-বিশিষ্ট-জীব-কর্তৃকত্ব অলীক । পুনরায় শরীরী 
ন] হওয়ার জন্য ঈশ্বর কর্তাই হইতে পারেন না। অতএব, ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব-বিশিষ্- 
ক্ষি্যন্ুরও হইতে পারে না! স্থুঙুরাৎ কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যস্কর হইতেই পারে না । 
আলোচ্য অন্গমানের সাধ্য অলীক, একান্ত অপ্রসিদ্ধ, পিদ্ধ হওয়ার অত্যন্ত অযোগ্য। 
ইহার হেতু সাধাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্ট । 

কাঘত্ব হেতুটি বিশেষ বিরোধ নামক দোষ দুঈও বটে। কারণ ঈশ্বরকে যখন 
কর্তা বল। হয়, তখন কর্তৃত্ব শরারীরই থাকে বলিয়। ঈশ্বর যে শরীরী এইরূপ বোধ 
আমাদের হইয়] যায় ; আবার ক্ষিতি, অস্কুর প্রতৃতি 
যাঁহাদের ঈশ্বরজন্য বলা হইতেছে, তাহার যে শরীরী 
জন্য নহে, ইহা আমর সকলেই দেখিতে পাই । উপরন্ত ঈশ্বর যে অশরীরী এইরূপ 
বোঁধ৭ আমাদের আছে । অতএব, আমাদের একই সময়ে ঈশ্বর যে শরীরী এবং 
অশরীরী এহরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে | ঈশ্বরে শরীরত্ব ও অশরীরীত্ব এই ছুইটি বিরুদ্ধ 
ধর্মের জ্ঞান হয় | এবং একই বৃক্ষে যেমন কপিসংযোগ এবং তাহার অভাব থাকে, 
সেইরূপ একই দ্রব্যে শরীরীত্ব ও অশরীরী থে থাঁকে তাহা বলিতে পারা ষায় না 
এবং সেইজন্যই কণযত্বরূপ হেতুটিকে দুষ্ট হেতুই বলিতে হয় । 

পুনরায় এই হেতুটি ব্যভিচারীও বটে | কারণ সোপাধিক হেতু মাত্রই 
ব্যভিচাঁরী, এবং এই হেতুটি সৌঁপাঁধিক। কিন্তু সোপাঁধিক হেতু কাহাকে বলে? 
না, উপাধি বিশিষ্ট হেতৃকে সোপাধিক হেতু বলে। 
কিন্ত উপাধি কি? বলিতেছি! যাহ! সাধ্যের ব্যাপক 
এবং হেতুর অব্যাপক তাঁহাকেই উপাধি বলে । অর্থাৎ যাহা সাধ্য যেখানেই উপস্থিত 
থাকে, সেইখাঁনেই থাকে বা সাধ্যের আশ্রয়ে যাহার অভাব থাকে না, এবং হেতু 
যেখানে থাকে সেখানে অনুপস্থিত থাকে, বাঁ হ্তুর কৌঁণও কোনও আশ্রয়ে যাহার 
অভাব বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকেই উপাধি বলে । যেমন ধুমবান্‌ কাঁপশ বছিমান্‌, এই 


সাধাপ্রনিদ্ধি দোষ। 


বিশেষ বিরোধ। 


বাভিচার দোষ । 


ঈশ্বরাচমান ১৪১. 


অনুমান স্থলে ভিজা কাঠ উপাধি | যেখানেই ধূম উপস্থিত থকে, সেইখানেই ভিজ 
কাঠও উপস্থিত থাকে । ধূমের এমন কোনও অধিকরণ নাই, যেখানে ভিজা কাঠও 
নাই । আবার, হেতু বা বহর অধিকরণ নিধূম তপ্ত অয়ং-পি্ডে ভিজা কাঠ থাকে 
না । অতএব, এই অনুমানের হেতু মোৌপাধিক--ভিজা কাঠ তাঁহার উপাঁধি । এখন 
হেতু যদি সোপাধিক হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারী হইয়া যায়, বা পক্ষ হেতুমণন 
বলিয়া যে সাধ্যবান্‌ তাহা বলিতে পারা যাঁয় না। যেমন ধূম সাঁধাক বহি হেতুক 
অন্থমীনটির হেতু ব্যভিচারী । কোথাও বাহু আছে দেখিয়া আমর বলিতে পারি 
না যে তথায় ধূমও আছে। তপ্ত অয়ঃ-পিও্ডে বহ্ছি রহিয়াছে, কিন্তু ধুম নাই | কার্যত 
হেতুটিরও এই অবস্থা । ইহাঁও একটি সোপাধিক হেতু । শরীর-জন্যাত্বই ইহার 
উপাধি । সাধ্য সকর্তৃকত্ব ঘট, পট প্রভৃতিতে রহিয়াছে, এবং তথায় শরীর-জগ্ত্বও 
রহিয়াছে । কিন্ত, ক্ষিতি, অঞ্কুর প্রভৃতিতে হেতু কাধত্ব রহিয়াছে এবং শরীর-জন্াত 
তথাঁয় নাই । অতএব শরীর জন্যত্ব এই হেতুটির উপাধি, এবং ব্যভিচার দোষ এই 
হেতুকে দূষিত করিয়াছে । 
কাধত্ব হেতুক অন্ুমানটি যে সক্ষেতুক অঙ্মান নহে তাহা আমর দেখিলাম । 
এখন ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমানটির মূল্য কিরূপ তাহা বিচার কণিয়া দেখা যাউক। 
এই অন্ুমানটির মূল কথা হইল এই যে, সৃষ্টির প্রথম 
ভিত ০ দ্যণুকের আরভ্ভক যে সংযোগ তাহার অন্ুকৃল ক্রিয়। 
চেতন-প্রযত্বপূর্বক এবং যেহেতু অল্পজ্ঞ জীব এ চেতন 
পদার্থ হইতে পারে না, সেই হেতু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে, এ প্রযত্বের আশ্রয় তাহ বলিতে 
হয় । এখন প্রশ্ন এই যে, জীব এই প্রযত্বের আশ্রয় হইতে পারিবে না কেন? ইহা 
অবশ্য সত্য যে তুমি ব আমি ব। কোন জীবই সাক্ষীৎ ভাবে এ প্রযত্বের আশ্রয় 
নহি কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও পরম্পরায় হইব না কেন ? জীবগণের অদৃষ্ট 
যে ৃষ্টির কারণ তাহা কেহই অন্ততঃ স্তায়ীচ'র্যগণ অস্বীকার করিতে পারেন ন1। 
হ্যায়াচার্যগণও বালয়। থাকেন যে, ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্ষে জীবের অৃষ্টের অপেক্ষা করেন । 
অতএব জীবের অদৃষ্ট যে স্্ির কারণ তাহ। বলিতে হয় । এখন প্রশ্ন এই ঘে, প্রথম 
ভ্যণুকের আরস্তভক সংযোগানুকৃল ক্রিয়া যে জীবের অদৃষ্ট বলে হয় না, তাহা কেন 
বল। হইবে ? জীবাশ্রিত প্রযত্বই যে অনৃষ্টকে দ্বার করিয়া এ ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, 
তাহা বলিব কেন? বস্তত: এইরূপে এ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা! বলিলে লঘু কল্পনার 
আশ্রয় লওয়া হয় । কারণ ঈশ্বরবাঁদগণও জীব এবং তাহার অদৃষ্টকে স্বীকার করিতে 
বাধ্য । অতএব, জীব অতিরিক্ত ঈশ্বর আশ্রিত প্রযত্বপূর্বক যে এ ক্রিয়া হইয়া! থাকে 
ইহা! বলা অনুচিত । হতরাং ক্রিয়াত্ব হেতুক অন্মানটি ঈশ্বর প্রমাণ করিতে পারে 


১৪২ স্তায়তত্ব পরিক্রমা 


ন।। বস্তুতঃ পরমাণুর ক্রিয়া যে পরমাণুর যতজন, তাহাঁও বল যাইতে পারে, এবং 
সেই জন্য ঈশ্বর মানিবার কোনও সঙ্গত কারণ খু'জিয়৷ পাওয়। বায় না। প্রকৃত কথ। 
এই যে, ক্রিয়া মাত্রই যে চেতন প্রধত্ব-পূর্বক এই কথার কোন ওমাঁণ নাই | চেতন- 
প্রযত্ব বিনাও যে ক্রিয়া হয় তাহা আমরা দেখিয়৷ থাকি । অয়স্কান্ত মণির অভিমুখে 
লৌহচুর্ণ ধাবিত হয়, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। অতএব, 
ক্রিয়াত্ব হেতুটিকে চেতন-প্রযত্ব-পূর্বকত্ব রূপ সাধ্যের ব্যাঁপ্য বলা যায় না, এবং 
হহাঁকে হেতু করিয়া যে অন্ুমানটি করা হয় তাহাঁও তাহার সাধ্য সিদ্ধ করিতে 
পারে না। 
এইরূপ পতনাঁভাব বা ধৃতি হেতুক অন্থমানটিও তাহার সাধ্যসিদ্ধ করিতে পারে 
পারে না। কারণ যাঁহীই পতনাভাব বিশিষ্ট ভাহাই যে কোনও প্রযত্ববান্‌ কর্তৃক ধৃত 
এইরূপ নিয়ম বানাইবার যুক্তি কি? ইহা অবশ্য সত্য 
যে, উড্ডীয়মান বিহ্ঙ্গম ধূত কাষ্ঠটখগ্ুটি বিহঙ্গম কর্তৃক 
ধু হয় বলিয়াই পতিত হয় না । কিন্তু সেইজন্য যে যাহাই পতিত হয় না, তাহাই 
কোন না কৌন প্রযত্ব বিশিষ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, তাহা বল! যায় না । কারণ এমনও 
হইতে পারে €য, গুরুভার হওয়] সত্বেও যে ত্রক্ষাণ্ড সকল পতিত না হইয়া! নিজ নিজ 
স্থানে আঁধতিত হইতে থাঁকে তাহার একমাত্র হেতু হইল এই যে, ইহাই তাহাদের 
স্বভাব । অতএব, পতনীভাবকে হেতু করিয়। এবং গুরুভার ব্রদ্ধাণ্ড সকলকে পক্ষ 
করিয়৷ যে ধারকরূপ ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিব তাহ! হইবে না | পতনাভাব হেতুক 
অন্মাঁনটিও কোন কাজের নহে । 
এইবার ব্যবহার ত্ব হতুক অনুমানটি গ্রহণ কর! যাউক | এই অন্মাঁনটি ধরিয়। 
লয় যে পদের প্রাথমিক ব্যবহার বলিয়া কোনও ব্যবহার আছে । কিস্তু এইরূপ 
কোনও ব্যবহার সত্যই আছে কি? আমর! কি বলিতে 
"পারি না যে, অনাদি কাল হইতেই অধ্যাপক বা 
সমাজবৃদ্ধ পরম্পরায় এই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে ? 
অর্থাৎ অব্যুৎপন্ন আমাদিগকে বৃদ্ধগণ পদ ব্যবহার শিখাইয়! থাকেন, সেই বৃদ্ধগণ 
যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন, তখন তাহাদের পূর্বধতী বৃদ্ধগণ বুযুৎপন্ন ছিলেন ; সেই সকল 
বৃদ্ধণণ এবং তাহাদের পুরবর্তী বৃদ্ধগণও এই ভাবেই বুযুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইতণদি। 
এই পদব্যবহারের কোন আদি নির্ণয় করাযায় না; এবং সেইজগ্যই ইহীকে অনাদি 
বলাই যুক্িসঙ্গত । অতএব, প্রাথমিক পদ ব্যবহার বলিয়া কোন পদ বাবহার নাই, 
এবং সেইজস্তই, এক অলীক পদার্থের উপপত্তির জন্ক ঈশ্বর কল্প! করিবার কোন 
প্রয়োজনও নাই । এখন, হয়ত তুমি বলিবে যে, বুদ্ধ পরম্পরা অনার্দি হইতে পারে 


পৃতি হেতুটিও সদ্ধেতু নহে। 


ব/বহারত্ব হেতুটিও 
সন্ধেতুক নহে। 


ঈশ্বরাগুমান ১৪৩ 


না| কারণ যখন প্রলয় হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইয়। যায়, এবং তাহার পর যখন 
সৃষ্টি হয় তখন যে পদ ব্যবহার শিক্ষা করা ২য় তাহাই প্রাথমিক পদ ব্যবহার, এবং 
ইহার, শিক্ষক কোনও জীব হইতে পারে না । অত্তএব জীবের অতিরিক্ত ঈশ্বর 

স্বীকার করিতেই হয়। তোমার এইরূপ কথার উত্তরে 

জিন্তাস্য এই যে, সত্যই কি প্রলয় খলিয়া কোন কিছু 
আছে? প্রলয় বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে অবশ্য প্রাথমিক পদ ব্যবহারের 
উপপত্তির জন্য জীব-অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিলেও করা ষাইন্ডে পারে, কিন্তু 
বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রলয় বলিয়া কিছুই নাই, এবং সেইজস্যা পদ 
ব্যবহারকে হেতু করিয়া ঈশ্বর সাধন করা যায় না । কিন্ত প্রলয় অসিদ্ধ কেন? 
বলিতেছি । যেমন বর্তমান অহৌরাত্র অব্যবহিত অহোরাত্রপূৃৰক সেইরূপ সকল 
অহোরাত্রই অহেরাত্র বলিয়া অহোরাত্রপূর্বক-- এই অনুমানের পাহায্যে প্রলয় যে 
অসিদ্ধ তাহা প্রমাণ করা যায় | অর্থাৎ বর্তমান দিবারাত্রির অব্যবহিত পুর্বে 
দিবারাত্রি রহিয়াছে । হতরাং ইহা বলা যায় যে, সকল দিবারাত্রিরই অব্যবহিত 
পূর্বে দিবারাত্রি আছে বা দিধারাত্রি প্রবাহের কোনও আদি এবং বিচ্ছেদ নাই । 
দিবারাত্রি প্রবাহের যদি কে'ন আদি থাকিত, তাহ! হইলে বলা চলিত যে সর্বপ্রথম 
দিবারাজ্জির অব্যবহিত পুর্বে দিবাঁও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, প্রলয় ছিল। এইরূপ 
দিবারাত্রি প্রবাহের মধ্যেও যদি কেন বিচ্ছেদ থ1কিত তাহা হইলেও বলা চলিত 
যে ধিচ্ছেদ কালটিই প্রলয় কাল । কিন্ত দিবাধাত্রির প্রবাহ অনাদি ও বিচ্ছেদ 
বিহীন; এবং এইজন্তই অন্তহীনও বটে । অতএব প্রলয় বলিয়] কিছুই থাকিতে 
পারে না । আরও দেখ কর্ষ মাত্রই ফল প্রসবকা'রী | নিক্ষল কর্ম বলিয়া কোনও 
কর্ম থাঁকিতে পারে না । কিন্তু কর্ম করিলেই তৎক্ষণাৎ যে শাহার ফল পাওয়। 
যাঁয় তাহা নহে | কর্ম করিলে কর্মকর্তার যে ধর্মাধর্ম রূপ অদৃষ্ট জন্মায় তাহার 
দ্বারাই ফল লাভ হইয়া থাকে । এই অবৃষ্টের কিন্তু বিপাঁক বিষম | বিভিন্নকালীন 
ভোগের জনক হওয়া, প্রতিক্ষণেই ফল উৎপাদন করাই ইহার স্বভাব। এমন কোনও 
ক্ষণ থাকিতে পারে ন! যে সময় অধৃষ্টের বৃত্তি রোধ হয়, ফল জন্মাইবার সামর্যের 
অভাব ঘটে । এখন, অনাদি কাল ধরিয়। অসংখ্য জীব অসংখ্য কর্ম করিয়া! আমিতেছে। 
সুতরাং প্রতিক্ষণেই কোন না কোন জীব কোন না কোন কার্য করিতেছে এবং 
কর্মফল ভোগ করিতেছে । এমন কেন ক্ষণ নাই যে ক্ষণে জীব কোনও কার্য করে 
না] এবং ফলভোগ করে না। কিন্তু প্রলয় স্বীকার করিলে এইরূপ কাঁল যে রহিয়াছে 
তাহা স্বীকার করিতে হয়। প্রলয়ে সকল ভাব কার্ষেরই অভাব ঘটে, কোনও 
বজীবহ কোনও কর্ষ করে না এবং কোন ফলভোগও করে না। অতএব প্রলয় 


প্রলয় অসগিদ্ধ। 


১৪৪ গ্ায়তন্ব পরিক্রমা 


স্বীকার করিলে অসংখ্য জীবের অসংখ্য বৃত্তি যে একই সময়ে রুদ্ধ হইয়। যাঁয়, তাঁহ। 
বলিতে হয়। কিন্ত এইরূপ কথা আমর] বলিতে পারি ন1। সুতরাং প্রলয় অসিদ্ধ। 
পুনরায় ত্রাঙ্ছণের ওুরসেই ব্রাহ্মণ জন্মায়, ক্ষত্রিয়ের 
ওরসেই ক্ষত্রিয় জন্মায়, বৈশ্যের উরসেই বৈশ্) জন্মায় এবং 
এইরূপেই বিভিন্ন বর্ণের উৎপাত্ত হহয়া থাঁকে। কিন্তু প্রলয় স্বীকীর করিলে সির 
প্রথমেই কোন ত্রাঙ্শণাদি খাকিতে পারে ন। বলিয়। ত্রাঙ্মণা(দ বর্ণের কোন উৎপত্তিই 
হইতে পারে না। অঙএব প্রলয় অপিদ্ধ এবং স্ঘাঁয়াচার্গণের আলোচ্য অন্ুমানটি 
এবং অষ্টম অন্থমান।১৪ অসদ্ধেতুক। 

হ্যায়াচার্গণের পঞ্চম অন্থমানটিও সদ্ধেতুক নহে | কারণ কোনও জ্ঞানের 
প্রামাণ্য স্বশই, পরত: নহে । স্ায়াচাধগণ মনে করেন যে, যে কারণের বলে জ্ঞান 
উৎ্পস্ন হয় সেই কারণের অতিরিক্ত কারণের জন্ত 
জ্ঞানটি প্রমা হয়। কিন্তু এইরূপ কথা বলিবার কোন 
উপযুক্ত হেতু নাই | স্বতরাং শাব্ধ জ্ঞান যে শবে 
বক্তার আগ্ত হওয়ার উপর নির্ভগ করে, তাহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই । 
এইজন্যই বেদবাক্য জন্ত জ্ঞান যে বেদবাক্যগুলি ঈশ্বর রচিত বলিয়াই প্রমাণ 
তাহাও বলিবার কোন প্রয়োজন নাই | সংক্ষেপে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া 
বেদবাক্য জন্য জ্ঞানের প্রামাণ্যকে হেতু করিয়া গর সাধন করা যায় না। ন্যায়া- 
চার্ষগণের পঞ্চম অন্থমানটিও সদ্দেতুক নহে। 

এইরূপ ষষ্ঠ অন্গমানটিও নহে । কারণ, বেদ পৌরুষেয় নহে । বেদ যদি কোন 
পুরুষ রচিত হইত তাহা হইলে লোকে সেই পুরুষের নীম মনে রাখিত। মহাভারত 
রচয়িতার নাম আমরা মনে করিয়াছি | পাঁণিনিকেও, 
আমরা ভু নাই | কিন্তু বেদকর্তার নাম আমাদের 
কাহারও মনে নাই কেন? তিনি কি মনে করিয়া রাঁখিবার মত ব্যক্তি ছিলেন ন1? 
অবশ্যই নহে । যে গ্রন্থের উপর কোটি কোটি নরনারীর এহিক এবং পারন্রিক সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তাহার কোন কর্তা যদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই 
তাহাকে মনে করিয়া রাঁখিতাম ! যে কবি শত শত বর্ষ পর্বের নব বসন্তের প্রভাতের 
অভিবাদন আমদের নিকট পাঠাইয় দিয়াছেন, শংকরচরিত গানে ভুবন ভরিয়াছেন, 
মন্দাক্রাস্তার স্তবকে স্তবকে মেতমন্্র রাগিণীতে বিশ্বের সকল বিরহীর শোককে 
ধবনিত করিয়াছেন, ত্বাহাকে আমরা কেহই ভুলি নাই, আজও হিয়ার মাঝে তিনি 
কথা বলিয়া উঠেন, এ যুগের তরুণী আজও দিনান্ত যখন দিগন্তের ক্রোড়ে চলিয়া 
পড়ে তখন বেশবাশ ন৷ করিয়'ই, কেশ রচনা ন। করিয়াই, আবশ্যক সকল কর্ম 


অষ্টম অনুমানটিও অসদ্ধেতুক ৷ 


পঞ্চম অনুমানটিও 
সদ্বেতুক নহে । 


ধট অনুম!ণ্টিও সদ্ধেতু* নহে । 


ঈশ্বরাচ্ছমান ১৪৫ 


ত্যাগ করিয়াঁও ত্বাহার রচনা পাঠ করেন, হৃদয় ম্পন্দনে ভ্রমর গুঞ্জনে তাহার নাম 
ধ্বনিত হইতে থাকে | তাই, যিনি কেবল গান জোগাইয়াছিলেন, তাহাকে মনে 
রাখিয়াছি, আর বেদকর্তাকে মনে রাঁখিলাম না? দেশোৎসাদন, কুলোৎসাদন 
প্রভৃতি ঘটিবার ফলে যে তাহাকে তুলিয়। গিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না । কারণ 
এইরূপ কিছু ঘটে নাই । বেদালোচন৷ অবিচ্ছিন্ন ভাবে গুরুশিষ্য, অধ্যাপক-অধ্যেতা৷ 
সম্প্রদায় ক্রমে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । অতএব, স্মরণ কর্তার 
অভাবে বা অযোগ্যতায়, বা অক্কতজ্ঞতায়, যে বেদকর্তার নাম বিস্বতির গর্ভে 
বিলীন হইয়াছে, তাহা বল] যায় না। যাহাই হউক বেদ নিত্য, অ-পৌরুষেয়। 
ৃ্‌ স্যায়াচার্ষগণের ষষ্ঠ অন্থুমানটিও মূল্যহীন । এবং এই 
4০925 জন্যই তাহাদের সপ্তম অনুমানটিও যৃল্যহীন | বেদ 
বাক্য পৌরুষের নহে । তাঁহাকে পক্ষ করিয়া, এবং বাক্যত্বকে হেতু করিয়া অলৌ- 
কিক পুরুষ বা ঈশ্বর সাধন করা যায় না। 
পূর্বপক্ষী আচার্ধগণের কথা আমর] শুনিলাম । এখন আমরা স্যায়াচার্যগণের 
কথ শুনিতে পারি । স্তায়া ার্যগণের মতে যে সকল দৌষপক্কে ঈশ্বর সাধক হেতু- 
গুলিকে পূর্বপক্ষী আচার্যগণ নিমজ্জিত করেন, সেই 
হিসি সকল দোষপন্ক হইতে তাহাদের সহজেই উদ্ধার করা 
যায়। এই হেতুগুলি প্রর্কতই সদ্ধেতৃ। পুর্বপক্ষীগণ ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক পোষ 
উদ্ভাবন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহারা দোঁষমুক্ত | প্ররুতপক্ষে পূর্বপক্ষীগণের 
কথাই দৌযুক্ত | তাহারা যে দৌষ উদ্ভাবন করেন, তাহাই ছষ্ট। কোন কোন 
ক্ষত্রে তীহারা ম্যায় দর্শনের অন্মানগুলির প্রকৃত রহন্য ধরিতে পারেন না বলিয়া 
মনে করেন যে ইহারা সন্ধেতুক নহে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বিচার 
ঠিক পথে চলে না বলিয়া তাহার] এইরূপ কথা বলেন । যাহাই হউক স্যায়াচার্যগণের 
মতে তাহাদের অনুমানগুলি সদ্ধেতুক | যে সকল দোষে ছুষ্ট বলিয়| তাহাদের মনে 
কর] হয়, সেই সকল দোষ হইতে তাহাদের সহজেই উদ্ধার করা যায়। 
যেমন কার্যত্ব হেতুটিকে পুর্বপক্ষী আচার্ষগণ বাঁধ প্রভৃতি পাঁচটি দোষে দুষ্ট 
বলিয়া থাকেন । কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই হেতুটি 
নির্দোষ । এই হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট নহে | কারণ, 
রা হের বাধ দোষের সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাঁধ, এবং ক্ষিতি অঙ্কুর প্রস্তুতি 
সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট নহে । পূর্বপক্ষীগণ ক্ষিতি অগ্কুর 
প্রভৃতি যে সকর্তৃকত্বীভাব বিশিষ্ট তাহা দেখাইবার জন্ত ঈশ্বর যে কর্তা হইতে পারেন 
না তাহাই দেখাইতে বিশেষ যত করেন । ত্বাভাদের অভিপ্রায় এই যে জীবকর্তত্তা- 
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ভাব বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্নুর সকলেরই স্বীকৃত । কেহই বলেন ন] যে, জীব ক্ষিতি অনুর 
প্রভৃতির কর্তা । অতএব ঈশ্বর ইহাদের কর্তা নহেন ইহা যদি দেখান যায়, তাহ। 
হইলে ক্ষিত্যন্কুর যে ঈশ্বর কর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহাও দেখান হয়। এবং জীব- 
কর্তৃকত্ব ও ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব ভিশ্ত্র কোনও কর্তৃকত্ব নাই বলিয়া, ঈশ্বর যে ক্ষিত্যন্কুরের 
কর্তা নহে ইহা দেখানর অর্থই হইল ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট | এখন 
তাহারা ঈশ্বর যে ক্ষিত্যস্থুরের কর্তা নহেন তাহা কেমন করিয়া দেখাইয়া থাকেন ? 
অবশ্যই ঈশ্বর কোঁনও কিছুরই কর্ত। হইতে পারেন না ঈশ্বরে কর্তৃত্বের একান্তিক 
অভাব রহিয়াছে, ইহা দেখাইয়া | অর্থাৎ জীব যে ক্ষিত্যন্কুরের কর্তা নহে, ইহা 
আমর একভাবে দেখাই ;+ এবং ঈশ্বর যে ইহাদের কর্তা নহেন, তাহ। অন্যভাবে 
দেখান হয় | জীবের ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে জীবের আদপেই কোন কর্তৃত্ব 
নাই, বা জীব কোন কার্ষেরই কর্তা নহে । কারণ, জীব যে ঘটাঁদি কার্ষের কর্তা 
হইয়| থাকে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যায় । তাই, আমরা বলি যে জীব বহু কার্ষের 
কর্তা হইলেও, ক্ষিতি অস্কুর প্রভৃতি কার্ষের কর্ত। হইতে পারে না । কারণ, এব্ূপ 
কার্ষের কর্তা যদি কেহ থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে হইলে যেরূপ হওয়। প্রয়ো- 
জন জীব সেরূপ নহে । কিন্তু ঈশ্বর যে ক্ষিত্যন্কুর প্রভৃতির কর্তা নহেন, তাহ! দেখাই- 
বার জন্য বল] হয় যে ঈশ্বর অশরীরী বলিয়৷ কোনও কার্ষেরই কর্তা হইতে পারেন 
ন।, সতরাং ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতির ও কর্তা হইতে পারেন না। এখন, প্রশ্ন এই যে 
ঈশ্বর যে কর্তা নহেন, তাহা কেমন করিয়া দেখান যায়| ঈশ্বর কর্তা নহেন, ইহার 
অর্থ হইল ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব রহিগ্বাছে ৷ কর্তৃত্বাভাব নামক অভাবের অধিকরণ 
হইলেন ঈশ্বর । এখন, অভাবের জ্ঞান অধিকরণ জ্ঞান সাঁপেক্ষ। ভূতলে ঘট নাই 
ইহ1 বলিতে হইলে ভূতলকে জানিতে হয় । আমি ভূতলে ঘটণভাবের জ্ঞান করিব, 
অথচ ভুঙলের জ্ঞান রাখিব না, তাহ হইতে পারে না । অতএব, ঈশ্বরে কর্দত্বা- 
ভাবের জ্ঞান করিতে হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান রাখিতে হয় । তাই পুর্বপক্ষী আচার্যগণের 
নিকট প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান, অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান, তাহারা করিবেন কেমন করিয়া? 
অবশ্যই কার্যত্ব হেতুর সাহায্যে । অর্থাৎ, ক্ষিতাঙ্কুর কাধ বলিয়া সকর্তৃক, ঈশ্বর কর্তৃক, 
এইরূপ অনুমানের সাহীয্যেই তাহাদের ঈশ্বরের জ্ঞান করিতে হইবে । অতএব, 
কার্যত হেতুটি পূর্বপক্ষীগণেরও ভপজীব্য। বাঁধ দোঁষ উদ্ভাবন করিবার সময় 
তীহাদেরও ইহাকে অবলম্বন করিতে হয় | এখন, খাহার সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা 
হয়, যাহা নিজের উপজীব্য বা অবলম্বন, তাহার বাধক হওয়া যায় ন?। হতরং 
কার্যত্ব হেতুটি যে বাঁধ দোষ ছুই তাহা বলা যায় ন1। দংক্ষেপে, শরীর1ভাবত্বকে 
হেতু করিয়। পূর্বপক্ষীগণ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব সিদ্ধ করিতে চাহেন ! তাহারা বলিতে 
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চাঁহেন যে ঈশ্বরের যে হেতু শরীর নাই, সেই হেতু ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু এই- 
রূপ কথা বলিবার সময় কার্যত্ব হেতুকে স্বীকার করিয়া! লইতে হয়। এই হেতুটির 
সাহায্যে সাধ্য সকর্তৃকত্বাভাবের অধিকরণ ঈশ্বরকে জানিতে হয়। কিন্তু কার্যত্বকে 
হেতু করিয়৷ ঈশ্বরে পৌছানও যাহা, আর ঈশ্বর যে কর্তা তাহা বুঝাও তাহা । এবং 
ইহার পর আর শরীরাভাবত্বকে হেতু করিয়া! ঈশ্বরে যে কর্তৃত্বাভাব রহিয়াছে তাহা 
দেখান ঘাঁয় না। ঈশ্বরে কর্তৃত্বীভাব নিশ্চয় হইলেই ক্ষিত্যন্কুর যে অকর্তৃক তাহা 
বল। যায়, এবং কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ দোষে দুষ্ট তাহা দেখান যায়। কিন্তু এই 
নিশ্চয় করিতে হইলে জ্ঞানে ভাসমান অভাবের আধার স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান কার্যত 
হেতুর সাঁহায্যেই করিতে হয় বলিয়। কার্যত্ব হেতুটি পূর্বপক্ষীরও উপজীব্য বা অব- 
লম্বন | এখন, যাঁহার সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা তাহার বাধক হওয়। যায় ন1। 
অতএব, শরীরাভাবত্বকে হেতু করিয়া ঈশ্বরের কৃ তত্বাীভাব যে রহিয়াছে তাহা বল। 
যায় না। স্থতরাঁং আরও বলা যায় না যে ক্ষিত্যন্কুর কর্তৃত্বাভাব বিশিষ্ট | বস্ততঃ 
এইরূপ ক্ষিত্যক্কুর অলীক | অতএব, কার্যত্ব হেতুটি বাধ দোষে ছুষ্ট নহে। 

কার্ত্ব হেতুটি যে বাঁধ দোষে দুই নহে, তাহা? আমর] দেখিলাম । এইবার দেখা 
রাঁউক যে ইহা সংপ্রতিপক্ষ নামক দোষের দ্বারাও দুই নহে। সাধ্যাভাবের সাধক 
তুল্যবল হেত্পতর-বিশিষ্ট পক্ষকেই সতপ্রতিপক্ষ বলে। 
যে হেতুটির সাহায্যে আমি কোনও পক্ষে কোনও সাধ্য 
সাধন করপ্সিতে চাহিতেছি, সেই পক্ষই যদি সাধ্যের 
অভাব সাধন করিতে সমর্থ কোনও সদ্ধেতুর আশ্রয় হয়, তাহ। হইলে আমার হেতুটি 
সংপ্রতিপক্ষিত হইয়া যাঁয় | কিন্তু সেই হেতুটি যদি একটি অসদ্ধেতু হয়, তাহার 
অপ্রামাণ্য যদি অগৃহীত না থাকে তাহা হইলে আমার হেতুটিকে আর সংপ্রতিপক্ষ 
দোষ দুষ্ট ৰল! চলিবে না । আমি যখন ধূমকে হেতু করিয়া পর্বতে বহি সাধন 
করিতে চলিয়াছি, তখন বহ্নির অভাব সাধন করিতে অক্ষম পাষাণময়ত্ব হেতুর 
জ্ঞান যদি তথায় হয়, এবং ভ্রম বশত: আমার অনুমিতি না জন্মে, তাহা হইলে তুমি 
আমার ধূম হেতুকে সত্প্রতিপক্ষ দৌষাক্রান্ত বলিতে পারিবে না। সাধ্যাভাবের 
সাধক যে কোন হেতু বিশিষ্ট পক্ষকেই সত্প্রতিপক্ষ বলা যাইতে পারে না। তাহা 
হইলে কোন অন্্মানই হইতে পারিবে না এবং অনুমিতির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । 
অতএব আমাদের বলিতে হয় সীধ্যাভাবের সাধক উত্তম হেতু বিশিষ্ট পক্ষই সং- 
প্রতিপক্ষ । স্থতরাং কার্ধত্ব হেতুটিকে যদি সংপ্রতিপক্ষিত হেতু বলিতে হয়, তাহা! 
হইলে দেখাইতে হইবে যে ক্ষিত্যন্কুর কর্তৃকত্বাভাবের সাধক কোনও উত্তম হেতু 
বিশিষ্ট । কিন্তু প্রশ্ন এই যে পূর্বপক্ষীগণ তাহা দেখাইতে পারেন কি? তাঁহার! বলেন 


সংপ্রতিপক্ষ দোষ হইতে 
উদ্ধার । 
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যে যেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতি সকর্তৃকত্বাভাঁবের সাধক শরীরজদ্থ ত্বাভীব নামক হেতুযুক্ত 
সেই হেতু কার্যত্ব নামক হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ দৌষাক্রান্ত | কিন্ত শরীজন্যত্বাভাঁব 
নামক হেতুটি কি সদ্বেতু ? ইহা কি কার্যত্ব হেতুর তুল্যবল ? অবশ্যই নহে । কাঁরণ 
এই হেতুটি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক দোষ দুষ্ট | কোনও সাধ্যকে সাধন করিবার জন্ঠ 
কেহ যখন এমন কোনও হেতু ব্যবহার করেন যাহা ব্যর্থবিশেষণাক্রান্ত তখন 
তাহাকে অধিক বলার জন্য নিগৃহীত হইতে হয় এবং তাহার হেতুর ব্যাঁপত্বাসিদ্ধি 
দোষে ছষ্ট হইয়। যায় । যেমন পর্বতে বহি সাধন করিবার জন্য কেহ যদি নীল ধূমকে 
হেতু করেন, তাহ হইলে তাহার হেতুটি ব্যর্থ বিশেষণ যুক্ত হইবে, তিনি নিগৃহীত 
হইবেন এবং তাহার হেতুটি ব্যাপত্বাসিদ্ধি দৌষে দুষ্ট হইবে | কারণ, পর্বতে বহ্ছি 
সাধন করিতে ধূমরূপ হেতুই যথেষ্ট | সকল ধুমেই বধির ব্যাপ্তি রহিয়াছে । এমন 
কোনও ধুম যদি থাঁকিত, যাহা বন্িশৃন্ দেশেও থাকে বা যাহার অধিকরণে বহি 
থাকে না তাহা হইলে সেই অদ্ভুত ধুম হইতে পৃথক করিবার জন্য নীল ধূম বা 
কোনও বিশেষণ বিশিষ্ট ধুমকে হেতু করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ কোনও ধুম নাই। 
সেইজন্যই নীলধূম নামক হেতুর বিশেষণটি ব্যর্থ, এবং হেতুটি দুষ্ট | এইরূপ, শরীর- 
জন্তাত্বাভীকে হেতু করিয়া যখন সকর্তৃকত্বীভাবকে সাধন করিতে যাওয়া হয়, 
তখন লঘু হেতুর সাহায্যে যে কার্য করা যাঁয় তাহাই করিবার জন্য একটি অতিগুরু 
হেতুর ব্যবহার কর। হয় । কারণ, সকতৃকত্বাভাঁব সাধন করিতে জন্তত্বাভাব হেতুই 
যথেষ্ট | সুতরাং শরীরবপ বিশেষণ যোগ করিয়া একটি অশিগুরু হেতু প্রয়োগ 
করিবার কোনও প্রয়ৌোজনই নাই | অতএব, শরীরজঙ্তাভীবরূপ হেতুটি কার্যত 
হেতুর তুল্যবল নহে | ইহা! একটি অসদ্ধেতু এবং ক্ষিত্যস্কুর ইহার আশ্রয় হওয়াতে 
কিছুই আসিয়া যায় না । কার্যত হেতুটিকে আমরা সতপ্রতিপক্ষ দোষ ছুষ্ট বাঁলয়া 
মনে করিতে পারি না। এখন যাদ পুবপক্ষাগণ শরীরজন্তত্বাভাব নামক গুরু হেতু 
ত্যাগ করিয়৷ জন্ত্বাভীবরূপ লঘু হেতুর সাহায্যে কার্ধত্ব হেতুটিকে সংপ্রতিপক্ষিত 
করিতে চাহেন, তাহা হইলে তীহাদের বিপদ বাড়িয়াই যাইবে | কারণ, জন্তত্বাভাব 
নামক হেতুটি স্বরূপাঁসিদ্ধি নামক দোষে দুষ্ট; এবং স্বক্পপাপিদ্ধি নামক দোষ ব্যর্থ 
বিশেষণ ঘটিত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক দোঁষ হইতে গুরুতর । অর্থাৎ ব্যর্থ বিশেষণ 
ঘটিত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দৌঁষ ঠিক অন্মিতির প্রতিবন্ধক নহে । তথাপি ইহাকে দোষ 
বলা হয়, কারণ যিনি এইরূপ হেতু প্রয়োগ করেন, তাহাকে অধিক বলিবার জন্য 
নিগৃহীত হইতে হয়। কিন্ত স্বরূপাসিদ্ধি দোষ অন্মিতির প্রতিবন্ধক । পক্ষে অভিমত 
হেতুর অভাবই স্বরূপাঁসিদ্ধি দোষ | যখন ধুমকে হেতু করিয়া হদে দ্রব্যত্ব সাধন 
করিতে যাই, তখন ধূম হেতুটি শ্বরূপাসিদ্ধি দোষ দুষ্ট হয়া যায় | কারণ, হুদে 
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আমার অভিমত হেতু ধূম নাই। এই স্বরূপাসিদ্ধি দোৌষটি একটি পুরাদস্তর হেতুভাস্ব 
কাবণ কোনও অন্মিতির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে সাধ্ব্যাপাহেতু-বিশিষ্ট-পক্ষের 
পরামর্শ নামক জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং যে জ্নি অন্থমিতির সাক্ষাৎ জনক বা কারণ, 
স্বরূপাসিদ্ধি তাহীরই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । আমি যখন পর্বতে ধূম দর্শনের পর 
পর্বত বহমান এইরূপ অন্ুমিতি লাভ করি, তখন অন্ুমিতি নামক জ্ঞান্টির জন্ম- 
গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে পর্বত যে বহ্ছিব্যাপ্য ধূমবান্‌ এই জ্ঞান আমা হয় । এই 
জ্ঞানকে পরামর্শ বলে । এই পরামর্শ ই অনুমিতির সাক্ষাৎ জনক | এখন কোনও 
হেতু যদি স্বরূপাসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই পরামর্শ আর হইতে পারে না, এবং 
সেইজন্য অন্ুমিতিও আর হয় না। স্বরূপাসিদ্ধি পরামর্শকে, অন্ুমিতির জনককে 
বাধা দেয়, জন্মাইতে দেয় না । মনে কর! যাউক ষে ধূমকে হেতু করিয়া আমি হুদ 
দ্রব্য এই অন্ুমিতি করিতে চলিয়াছি। এই অন্ুুমিতি হইতে হইলে একটি পরামশ 
থাকা চাই। হুদ যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের আশ্রয়--এই আকারের একটি 
জ্বান আমার হওয়া চাই । এই জ্ঞান যদি ন। হয়, তাহা হইলে হুদ দ্রব্য এই অন্ু- 
মিতিও আমার এই স্থলে হইবে না। এখন, হুদে বাস্তবিকই ধূম, দ্রব্যত্বের ব্যাপ্থি 
বিশিষ্ট ধূম নাই | অতএব, আমার পরামর্শ হইবে না | ধুম হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ 
'বলিয়াই পরামর্শ হইল না । তাই দেখা গেল যে স্বরূপাসিদ্ধি পরামর্শের প্রতিবন্ধক | 
সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি একটি পুরাঁদস্তর হেত্বাভাস | এবং জন্ত্বাভাবরূপ হেতুটি এই 
দোষে ছুষ্ট । কারণ, ক্ষিতি, অস্কুর প্রভৃতি উৎপাদনশীল পদার্থ অজন্ত বা জন্টত্বা- 
ভাবের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব, জগ্ত্বাভাবরূপ হেতুটিও কার্যত্ব হেতুর 
তুলাবল নহে । আমর] কার্যত হেতুটিকে সৎ-প্রতিপক্ষ দোঁষে দুষ্ট বলিতে পারি না| 

কার্ত্ব হেতুটি যে বাধ এবং সতপ্রতিপক্ষ দোষ তুষ্ট নহে তাহা আমর! দেখিলাম়। 
এখন আমর। দেখিতে পারি যে ইহ। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্টও নহে। পূর্বপক্ষীগণের 
তে কার্যত্ব হেতুক অন্ুমীনটির সাধ্য হইল সকর্তকত্বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্কুর | কিন্তু জীব 
অল্পজ্ঞ বলিয়া জীব-কর্তৃকত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যস্কুর অলক, 
এবং ঈশ্বর শরীরহীন বলিয়া কর্তা হইতে পারেন শা, 
স্থতরাং ঈশ্বর কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট ক্ষিত্যস্ধরও অলীক | অতএব, কর্তকত্ব-বিশিষ্ট- 
ক্ষিত্যক্কুর একাপ্ত অপ্রসিদ্ধ, সিদ্ধ হওয়ার অত্যন্ত অযোগ্য, এবং কার্যত্ব হেতুটি সাধা- 
প্রসিদ্ধ দোষে হুষ্ট | এখন, পূর্বপক্ষীগণের নিকট প্রশ্ন এই যে কর্তা হইলেই শরীরী 
হইবে এমন কোন নিয়ম আছে কি? কুস্তকাঁর কর্তা এবং তাহার শরীর আছে, 
তন্তবায় কর্তা এবং তাহার শরীর আছে, তুমি কর্তা এবং তোমার শরীর আছে, 
মি কর্তা, আমার শরীর আছে, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কর্তা মাত্রই 
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শরীরী কিনা, এই সংশয়ের নিরাশ করা যায় না । এই সংশয়ের নিরাশ করিতে, 
হইলে অনুকূল তর্ক উপস্থিত করিতে হয়। কেহ যদি সংশয় করেন হে ধুম মাত্রই 
বহ্ছির ব্যাপ্য কিন! তাহা হইলে বহু ধৃমযুক্ত স্থানে যে বহিও রহিয়াছে, তাহা 
দেখাইয়াই আমি তাহার সংশয়ের নিরাশ করিতে পারি না। তাহার এই সংশয়ের' 
নিরাস করিতে হইলে আমায় দেখাইতে হয় যে ধুম এবং বহর মধ্যে কার্যকারণ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, স্থতরাং ধুম বহ্ছির ব্যভিচারী হইতে পারে না। অন্তরূপে প্রকাশ 
করিয়। বলা যায় যে ধূম বহ্ছির ব্যাঁভিচারী কিন] এইরূপ কোনও সংশয়ের উদয় 
হইলে, ধূম যদি বহ্ির ব্যভিচারী হইত তাহা হইলে বহ্িভহ্য হইত না বা বহিজন্য 
না হউক এইরূপ আপত্তি হইত-_-এই অন্থকৃল তর্কের দ্বারাই এঁ সংশয়েয় নিরাশ 
করিতে হয় । সেইরূপ, কর্তা মাত্রই শরীরী কিনা, বা কর্তৃত্ব শরীরের ব্যাপ্য না 
ব্যভিচারী এইরূপ সন্দেহ উঠিলে কতত্ব ও শরীরের মধ্যে যে কার্যকারণ ভাঁব সম্বদ্ধ 
আছে, তাহা দেখাইয়া, অর্থাৎ, কর্তৃত্ব যদি শরীরের ব্যভিচারী হইত, তাহ হইলে 
শরীরজন্য হইত না, এইরূপ অনুকূল তর্ক উত্থাপন করিয়া, সেই সংশয়ের নিরাস 
করিতে হইবে | এখন, কর়ত্ব ও শরীরের মধ্যে কোন কার্যকারণভাঁব সম্বন্ধ নাই । 
কর্তা মাত্রই শরীরী এই কথাটির অনুকূলে কোন তর্ক নাই । অতএব, ঈশ্বর কর্তা 
নহেন, ঈশ্বর কর্তৃকত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঞ্কুর অলীক, ইত্যাদি কথার কোনও মূল্য নাই । 
উপরস্ত ক্ষিত্যন্কুর সকর্তকত্ব-বিশিষ্ট, ইহাদের কর্তা আছে, এই কথা মূল্যহীন নহে। 
ইহার অন্থুকূলে তর্ক রহিয়াছে । কেহ যদি ক্ষিত্যন্কুর কর্তা-জন্ত কিনা, কর্তৃক 
বিশিষ্ট কিনা, এইব্ূপ সংশয় করেন, তাহ হইলে ক্ষিত্যস্ুর যদি সকৃ কত্ব-বি শিষ্ট ন। 
হয়, তাহ] হইলে কায না হউক, এইরূপ আপত্তির সাহায্যে তাহার সন্দেহের নিরাঁস 
করা যায় ! অতএব, কার্ত্ব হেতুটির সাধা অপ্রসিদ্ধ নহে। সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্ুর 
অলীক নহে । কার্ধত্ব হেতুটিকে সাধ্যাপ্রতিদ্ধি নামক দোষে ছুষ্ট বলা যায় না। 
উপরের আলোচনা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে বিশেষ বিরোধ 
নামক দৌষও, এই হেতুটির নাই । কারণ, কর্তা হইতে হইলেই যদি শরীরী হইতে 
হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ক্ষিত্যক্কুরের কর্তা বলিলেই 
তিনি যে শরীরী এইরূপ বোধ আমাদের হইত। কিন্ত 
কর্তৃত্বকে যে শরীরের ব্যাঁপ্য বল! যাঁয় না তাহা আমর] দেখিয়াছি । অতএব 
আমর। বলিতে পারি যে কার্ত্ব হেতুটি বিশেষ বিরোধ নামক দোষে ছুষ্ট নহে। 
এইরূপ এই হেতুটি যে সোৌপাধিক নহে, তাহাও 
দেখিতে পাওয়া যায় । কারণ, শরীরজম্থত্ব যদি সকর্থ- 
কত্বের ব্যাপক হইত অর্থাৎ যেখানে সকর্ৃকত্ব আছে, সেখানে যাদ ইহার অভাক 


বিশেষ বিশেষ দোষের উদ্ধার । 


ব্যাভিচার দোষও নাই। 


ঈশ্বরান্থমান ১৫১ 


না থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে কার্যত্ব নামক হেতুর উপাধি বলা চলিত । কিন্তু, 
আমর] এইমাত্র দেখিলাম যে কর্তা হইতে হইলেই যে শরীরী হইতে হইবে এমন 
কোন নিয়ম নাই ; এবং কার্য হইতে হইলে যে কর্তা-জগ্ হইতে হইবে এখন নিয়ম 
রহিয়াছে ৷ অতএং ক্ষিত্যন্করকে কার্য বলিয়া! সকর্তৃক বলা যায়। এখন, ক্ষিত্যস্থুর 
নামক সকর্তকত্বের আশ্রয়ে শরীরজন্যত্বের অভাব রহিয়াছে । অতএব শরীরজগ্তত্বকে 
আমর] সকর্তৃকত্বের ব্যাপক বলিতে পারি না । এবং সেইজন্যই শরীরজস্থয ত্বকে কার্যত 
হেতুর উপাঁধি বলা চলে ন1। কার্যত্ব হেতুটি সোপাধিক বা ব্যভিচারী হেতু নহে। 
কার্ধত্ব হেতুটি যে নির্দোষ তাহা আমরা দেখিলাম । এইবার দেখা যাউক যে 
ক্রিয়ীশ্থ হেতুটিও নির্দোষ । এই হেতুটির বিরুদ্ধে পুর্বপক্ষীগণের মোট বক্তব্য এই যে, 
যে ক্রিয়াটিকে ঈশ্বরের প্রযত্ব জন্য বল৷ হয়, তাহাকে 
পবমাণুর যত্ব জষ্ট বা জীবের অদৃষ্ট জন্য বলিলেই বা 
কি ক্ষতি; এবং ক্রিয়! মাত্রই যে চেষ্টারূপ শরীর ক্রিয়ার মত প্রযতু পূর্বক, তাহাই 
ব1 কে বলিল? পূর্বপক্ষীগণের এই কথার উত্তরে ন্যাঁয়াচাঁষগণ যাহা বলেন তাঁহার 
সারমর্ম এইরূপ £ পরমাণুর কোনও প্রধত্ব থাকিতে পারে না । কারণ, পরমীণু 
অচেতন ! চৈতন্য এবং প্রযত্ের সামানাধিকরণ্যই বুদ্ধি সিদ্ধ । আমর] যেখানে প্রত 
আছে বলিয়! বুঝিয়াছি, সেখানেই যে চৈতন্য আছে ইহাও বুঝিয়াছি । এইরূপ 
চৈতন্য যেখানে নাই বুঝিয়াছি, সেখানে প্রযত্বও যে নাই তাহা বুঝিয়াছি। অতএব, 
অচেতন পদার্থের প্রযত্ব থাঁকিতে পারে না। পরমাণু যে অচেতন, জড়, ইহা! সকলেই 
স্বীকার করেন ) সতরাং পরমাণুর যে প্রযত্ব নাই ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে 
হয় । অতএব, সৃষ্টির প্রথম দ্যণুকের আরস্তভক সংযোগান্থকৃল ক্রিয়া যে পরমাণুর 
্রযত্ব পূর্বক, তাহা আমর বলিতে পারি না। এইরূপ ইহা যে অদৃষ্ট জন্য তাহাও 
বলা যায় না। কারণ অবৃষ্ঠও চেতন পদার্থ নহে । ইহাঁও অচেতন । চেতন ঈশ্বর 
অধিষ্ঠাতা বলিয়াই ইহা ফল প্রসব করিতে পারে । উপরস্ত, ক্রিয়া এবং প্রযত্ের 
মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে । সুতরাং পরমাণুর ক্রিয়াকে প্রযত্বজন্তয না বলিয়। 
কেবল অনৃষ্টজন্য বলিবার কোনও উপযুক্ত হেতু থাকিতে পারে না। পরমাণুর 
ক্রিয়াকে যদি অদৃষ্টজ্য বলা হয় তাহা হইলে দণ্ড, চক্র, কুস্তকার প্রভৃতিকে ঘটের 
কারণ বলার কোনও অর্থ থাকে কিনা সনোহ | কারণ, ঘটের প্রতিও অবৃষ্টের 
নিমিত্ত কারণত৷ রহিয়াছে । বস্তত: অনৃষ্ট কি কখনও দৃষ্টঘাতক হইতে পারে ? না, 
একটি কারণের দ্বার অন্ত কাঁবণের কারণত্ব ভঙ্গ হইতে পারে ? অতএব তৃষ্টির প্রথম 
দ্যণুকের আরস্ভক সংযোগাহ্ৃকৃল ক্রিয়া] যে কেবল অনৃষ্টের দ্বারাই সাধিত হয়, এই- 
রূপ কথ। বল] উচিত হইতে পারে ন1। পুনরায়, সকল ক্রিয়াই চেষ্টা নামক শরীর- 


ক্রিয়াত্ব হেতুটিও নির্দোষ । 


১৫২ স্ায়তত্ব পরিক্রমা 


ক্ষিম়্ার মত প্রযত্বপূর্বক নহে, বা প্রধতু না থাকিলেও ক্রিয়া হইতে পারে, এইরূপ 
কথাও বল! চলে না। কারণ, চেষ্টা নামক ক্রিয়া ক্রিন্নারূপেই প্রযত্তের কার্য । দণ্ড 
যেমন দণ্ডরূপে, দত ত্বাবচ্ছিন্ন্ূপেই ঘটের, ঘাটত্বাবচ্ছিন্রের কারণ, প্রযত্বও তেমনই 
প্রযত্বরূপে, প্রযত্বত্বাবচ্ছিম্্রূপে, চে্। নামক শরীরক্রিয়ার, ক্রিয়াত্বাবচ্ছিম্বের কারণ। 
এখন তুমি যে বলিবে যে চেষ্টা নামক ক্রিয়া হইতে অপর ক্রিয়ার বৈজাত্য ব। 
অত্যন্ত বৈসাদৃশ্ঠয আছে, তাহ হইবে না । কারণ অন্যান্ ক্রিয়া হইতে চেষ্টার এমন 
কোনও বৈসাদৃশ্য নাই যাহার জন্ত বলা যাইতে পারে যে চেষ্ট। প্রযত্বপূর্বক হইলেও, 
সকল ক্রিয়াই প্রযত্বপূর্বক নহে । বস্ততঃ আঁমর1 এমন কোনও ক্রিয়াই দেখি না যাহা 
প্রযত্বপূর্বক নহে । সকল ক্রিয়াকেই প্রযত্রপূর্বক বলিতে হয় । সুতরাং ক্রিয়ার হেতুটি 
নির্দোষ। ৃ 

এইরূপ পতনীভাব ব1 শ্বতিরূপ হেতুটিও নির্দোষ কারণ, যেমন চেষ্টা নামক 
শরীর ক্রিয়াটি ক্রিয়ারূপেই প্রযত্বের কার্য, ঠিক তেমনই উড্ডীয়মান বিহজমধূত কাষ্ঠ- 

খণ্ডের ধৃতিও ধৃতিরূপেই প্রযত্বের কার্য । ধৃতি-সামান্তয 
ইতি হেতু সুরা টি প্রত্ব-সামান্য জন্য | সুতরাং ধৃতি প্রযত্বের ব্যাণ্ধি 
সদ্েতুক ৷ 
বিশিষ্ট কি না, এই সংশয়ের নিবর্তক অহ্কৃল তর্ক 

হ্বলভ | এইরূপ সংশয় উঠিলে ধৃতি যদি প্রধত্বের ব্যাঞ্চি বিশিষ্ট ন৷ নয়, তাহা হইলে 
প্রযত্বজন্য না হউক, এইরূপ আপত্তি তুলিয়া তাহার নিরস করিতে পারা যাইবে। 
স্বতরণং ধূতি নামক হেতুটিকেও নির্দোষ বলিতে হয় । 

ব্যবহারত্ব হেতুটিরও নির্দোষ । কারণ, বিচ্ছেদ ব৷ প্রলয় সিদ্ধ । পূর্বপক্ষীগণ 
প্রলয় অসিদ্ধ করিবার জন্য যাহা বলিয়া থাকেন তাহাই অসিদ্ধ । যেমন যে অন্থমান- 
টির সাহাষ্যে তীহার। প্রলয় নাই হহা প্রমাণ করিতে 
চাহেন, তর ত্তুটি লোপাধিক | এই অন্ুমানটি 
ঠিক নিয়োক্ত অনুমানটির তুল্য : বর্তমান বর্ধাদিন যেমন অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্বক, 
সকল বর্ষাদিনই সেইরূপ বর্ষািন বলিয়া অব্যবহিত বর্াদিন পূর্বক । উত্লিখিত 
অনুমানের হেতু বর্ষাদিনত্ব এবং সাধ্য অব্যবহিত বর্ষা- 
দিন পূর্বকত্ব | সকল বর্ধাদিনই হেতুর আশ্রয়, এবং 
দ্বিতীয় বর্ষাদিন হইতে শেষ বর্ষাদিন পর্যন্ত সকল বর্ষাদিনই সাধ্যের আশ্রয় । এখন, 
বৎসরের সকল দিনই বর্ষাদিন নহে । রবি তখন রাশি বিশেষে গমন করেন তখনই 
বর্ষাকাল আর্ত হয়। অতএব প্রথম বর্ষাদিনটি রাঁশিবিশেষগত রবিকাঁল পূর্বক নহে। 
ইহাতে রাশিবিশেষগত রবিকালপূর্বকত্ব ধর্মটি আশ্রিত নহে। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষাদিন 
হইতে আরস্ত করিয়া শেষ বর্ষাদিন পর্যন্ত সকল বর্ষাদিনকেই এই ধর্মটি আশ্রয় 


বাবহারত্ব হেতুটিও নির্দোষ । 


প্রলয় সিদ্ধ । 


ঈশ্বরান্ুমান ১৫৩ 


করিয়া থাকে । সুতরাং আঁষর। দেখিতে পাইতেছি যে এই ধর্মটি যেখানেই সাধ্য 
রহিয়াছে, সেইখানেই রহিয়াছে । সাধ্যের অধিকরণে তাহার অভাঁব নাই । অতএব 
ইহা সাধ্যের ব্যাপক । কিন্তু হেতু বর্ষাদিনত্ব প্রথম বর্ধাদিনে বিছ্ভমান, অথচ তথায় 
এই ধর্মটি বিছ্ুমান নহে । সুতরাং ইহা হেতুর অব্যাপক । অতএব রাশিবিশেষগত 
রবিকালপূর্বকত্ব এই অনুমান স্থলে উপাধি, এই অনুমানের হেতু সোপাধিক বলিয়। 
ব্যভিচারী এবং পূর্বপক্ষীগণ প্রলয় অসিদ্ধ করিবার জঙ্ত যে অনুমান প্রমাণ উপস্থিত 
করেন তাহার হেতৃও এইরূপ সোপাঁধিক, বাভিচাঁরী । পূর্বপক্ষীগণের অনুমানের 
হেতু অহোরাত্রত্ব, এবং সাধ্য অধ্যবহিত অহোরাত্রপূর্বকত্ধ । সকল অহোৌরাত্রই হেতুর 
আশ্রয়, এবং ৃষ্টির খিতীয় অহোরাত্র হইতে আরভ্ত করিয়া শেষ অহোরাত্র পর্যন্ত 
সকল অহ্রাব্রই সাধ্যের আশ্রয় । এখন অব্যবহিত সংসাবপূর্বকত্ব ধর্মটি তৃষ্টির 
দ্বিতীয় অহোরাত্র হইতে আরস্ত করিয়া শেষ অহোরাত্র পর্যন্ত সকল অহোরাত্রই 
বিদ্ধমান | অতএব ইহা সাধোর ব্যাপক । কিন্তু প্রথম অহোরাতে, আরস্তক্ষণে, ইহা 
বিদ্যমান নহে | অতএব হহা হেতুর অধ্যাপক | সংক্ষেপে, প্রলয়কে প্রসিদ্ধ করিবার 
জন্য পূর্বপক্ষীগণ যে অনুমান প্রয়োগ করেন তাহার হেতু সোপাধিক | অব্যবহিত 
সংসাব পূর্বকত্বই এই উপাধি । ইহা প্রলয়াভাব সাধন করিতে পারে না। এইরূপ 
যুগপৎ সকল জীবের সকল অবৃষ্টের নিরোঁধ সম্ভব নহে বলিয়া যে প্রলয় সন্ধব নহে 
বলিব তাহা হইবে না। কারণ অবৃষ্টের সকল বৃত্তির নিরোধ অপ্রসিদ্ধ নহে। 
্থুষ্থিকালে স্থবুণ্ত ব্যক্তিগণের অদৃষ্টবৃত্তির সম্পূর্ণ রোধ হইয়া থাকে ! স্থতরাং 
কালবিশেষে সকল জীবেরই যে সকল আৃষ্টের নিরোধ হইতে পারে তাহা বলিতে 
পারা যায়৷ পুনরায় বুশ্চিকের গুরস হইতে যেমন বৃশ্চিকের উৎপত্তি হয়, গোময় 
হইতেও সেইবপ বৃশ্চিকের উৎপত্তি হয়। শীকা বশেষের বীজ হইতে যেমন এক- 
প্রকীর শাক জ্বন্মে, তুল কণা হইতেও ঠিক সেই প্রকারের শাক জন্মাইয়া থাকে । 
অতএব বলা যায় যে ব্রাহ্মণের রসে যেমন ত্রাদ্ষণ জন্মে, ত্রাহ্মণের ওরস ব্যতি- 
রেকেও অদৃষ্ট বিশেষের বশেও ঠিক তেমনই ব্রান্ষণ জন্মিতে পারে । হুতরাং প্রলয় 
স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের যে কোনও উপপত্তি হয় ন৷ এই কথা অশ্রদ্ধেয় | 
বস্ততঃ অনৃষ্ট উৎকটও হইতে পাঁরে, আঁবার অন্থৎকটও হইতে পারে । উৎকট অদৃষ্ 
অচিরকাঁল মধ্যেই ফল জন্মাইয় থাকে, কিন্তু অন্ুৎকট অবৃষ্ট স্ব-চিরকাঁল পরে ফল 
'জন্মায়। সুতরাং জীবের ক্ষয়াবশিষ্ট অন্থৎকট অদৃষ্ট রাশি প্রলয়কালেও থাকিয়া যায় 
এবং ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণে জন্মাইবার অনুকূল অপৃষ্ঠও থাকে বলিয়া, ঈশ্বর 
বর্ণানুকৃল অদৃষ্টের সাহায্যে ত্রাহ্মণাদির ওরস ব্যতিরেকেও ত্রান্মণাদি স্বজন করিতে 
পারেন । অতএব প্রলয় অসিদ্ধ এই কথার কোনও মূল্য নাই। প্রলয়েয় কোন বাধক 


১৫৪ ম্তায়তত্ব পরিক্রম। 


প্রমীণ নাই | শুধু তাহাই নহে । প্রলয়ের সাধক প্রমাণও রহিয়াছে । দীপশিখ! ক্রমে 
ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে একেবারে লুপ্ত হইয়৷ যায় ; সেইবূপ জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা 
প্রভৃতির ক্রমিক হ্বাস হইতেছে দেখিয়া বল] যায় যে ত্রহ্ধাণ্ডের সমুদয় ভাঁবকার্ষেরই 
কোনও কালে একান্ত উচ্ছেদ অবশ্যই হইবে, প্রলয় ঘটিবে। অর্থাৎ ষত দিন 
যাইতেছে জন্ম তত হ্রাস পাইতেছে। জন্ম পূর্বে যেরূপ ছিল এখন সেরূপ নাই। 
প্রথমে ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়াই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর পুরুষগণ 
সন্তান কামন। করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইলেই সন্তান জন্মিত, কিন্তু বর্তমানে কামী- 
জনের প্রবৃত্তির অবজনী'য় ফলস্বরূপ সন্তান জন্মিয়া থাকে । অতএব দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে যে সন্তানের জন্ম আর ইচ্ছাধীন নাই । জন্ম হ্রাস পাইতেছে! এইবপ, 
সংস্কারও হ্রাস পাইতেছে । পূর্বে চরু প্রভৃতির সংস্কার করা হইত, তাহার পর গর্ভ 
সংস্কীর কর] হইত, তাহার পর জন্মান্তর সংস্কার করা হইত; কিন্তু বর্তমানে 
লোকিক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া কৎঞ্চিৎ সংস্কার মাত্র করা হইয়। থাকে । 
অতএব, সংক্কারও হাঁস পাইয়াছে। বিদ্ভারও হাস হইয়াছে । পূর্বে সহত্রশাখ চতুর্বেদ 
শুনিয়াই লোকে অভ্যাস করিতে পারিত, পরে একবেদ এবং তাহারও পরে এক- 
শাখা শুনিয়া অভ্যাস করিত; কিন্তু বর্তমানে কয়েকটি মাত্র মন্ত্রও ভাল করিয়া 
অভ্যাস করিয়া থাকে এমন ব্যক্তি বিরল। তাহার পর বুত্তি ধর্মাদিও হ্রাস 
পইয়খছে । পূর্বে উগ্বৃত্তিই ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ছিল, পরে অযাচিত বৃত্তি এবং 
তাহুর পরে কৃষিবৃত্তি প্রভৃতি উত্তমবৃত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছিল । কিন্তু বতমানে 
অর্থগ্রহণ পূর্বক পরসেবা বৃত্তিই ব্রা্ধণের শ্রেষ্ট বৃত্তি বলিয়া! বিবেচিত হইতেছে । 
ধর্মের ক্ষেত্রেও সেইরূপ | পূর্বে তপ,জ্ভান, যজ্ঞ এবং দাঁন এই চারিপাদে ধর্ম পূর্ণরূপে 
অনুষ্ঠিত হইত | তাহার পর এক পদ এক পদ করিয়া হ্রাস পাইতে পাইতে সার্বজনীন 
পূজার লারেলাপ্পায় আসিয়। দীড়াইয়াছে। পূর্বে লোকে যজ্ঞশেষভূজ ছিল, তাহার 
পর অতিথিশেষভূজ হইল, তাহার পর স্বার্থসীধিতভুজ হইল, এবং বর্তমানে ভূত্যাদি 
সহভুজ হইয়াছে | এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েরই ক্রমিক 
হাস দেখা যাইতেছে । অতএব অনুমান করা যাইতে 
পাবে যে বিশ্ব ব্হ্মাণ্ডেব সকল ভাঁব কার্ধেবই কোন এক সময়ে একান্ত নাশ হইবে । 
প্রলয় অন্থমানসিদ্ধ । আগমণ ইহা সমর্থন করে । সুতরাং পদব্যবহারত্ব নামক হেতুটি, 
সদ্ধেতু এবং অষ্টম অন্ুমানাটও সদ্ধেতুক | 

বেদত্ব হেতুটিও একটি সদ্ধেতু | কারণ, বেদ নিত্য নহে । আমঘুর্বেদ যেমন 
পৌরুষেয়, ঝগ বেদাদিও সেইরূপ পৌরুযেয় | ইহাদের নিত্য বল! যাইতে পারে 
না। প্রলয় যদি অসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে হয়ত ইহাঁদের নিত্য কথা বলা চলিত। 


অষ্টম অনুমানটিও সদ্ধেতুক ! 


ঈশ্বরাহুমান ১৫৫. 


কিন্তু প্রলয় ঘখন সিদ্ধ পদার্থ, এবং প্রলয়কালে যখন কোন ভাবকার্যই বিছামান 
থাকে না, বিনাশ পায়, তখন বেদগ্ডলিও যে বিনষ্ট হয় 
তাহা বলিতে হয়। স্থতরাং বেদবক্তা বলিয়া ঈশ্বরকে 
স্বীকারও করিতে হয়। পূর্বপক্ষীগণ বলিয়। থাকেন যে বেদ যদি পৌকষেয় হইত, তাহা 
হইলে অবশ্যই লোকে বেদকর্তার নাম মনে রাখিত। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে 
লৌকিক স্মরণীয় পুরুষের নামই লোকে মনে রাখে । কৃষ্ণ দৈপায়নের নাম আমরা 
মনে করিয়] রাঁখিয়াছি, বাল্সীকির নামও আমরা ভুলি নাই | কারণ তাঁহার মনে 
রাখিবার মত কার্য করিয়াছিলেন এবং তাহারা লৌকিক পুরুষ | বেদ নামক কার্যটি 
যদিও একটি মনে রাখিবাঁর মত কার্ধ, তথাপি ইহার কর্ত1 ঈশ্বর বলিয়া আঁমর। ঠিক 
যে ভাবে বেদব্যাস প্রভৃতিকে মনে করিয়। রাঁখিয়াছি সেইভাবে বেদকর্তীকে মনে 
করিয়। রাখি নাঁই। কিন্তু সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করার কোনও 
অর্থ হয় না। বস্ততঃ বেদ বাক্যরাশি এবং বাক্য কখনও অপৌরুষেয় হইতে পারে 
না। হতরাং বেদের কোনও কর্তা নাই, এইরূপ উক্তির অর্থ এই গ্রীড়ায় যে ইহার 
কোন উত্তম কর্তা নাই, স্মরণের অযোগ্য কোনও নরাঁধম ইহার কর্তা । কিন্ত তাহা 
কি আমরা কেহ বলিতে পারি ? চারবীকগণের কথ ছাড়িয়া দিলাম, নাস্তিক বৌদ্ধ 
এবং জৈন আচার্যগণের কথাও আমর! ছাড়িয়া দিতেছি- পুর্বপক্ষী মীমীংসাচার্যগণ 
কি তাহা বলিতে পারেন ? অবশ্যই পারেন না । স্থতরাং বেদের যে কর্তা আছে 
ইহ! মানিতেই হয়, এবং ইহার মর্যাদা অনুযায়ী ইহার কর্তা অনুমান করিতে হইলে 
আমাদের অবশ্যই বলিতে হয় যে ঈশ্বরই ইহার কর্তা । ঈশ্বরই বেদবক্ত1 বলিয়৷ বেদ 
বাক্য জন্য জ্ঞান প্রম] হইয়া! থাকে | হৃতরাং পঞ্চম অনুমানের হেতুটিও সদ্দেতু। 
পূর্বপক্ষীগণ জ্ঞানের প্রামাণ্যকে স্বতঃ বলিয়া মনে 
করেন । কিন্তু জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ হইতে পারে ন]। 
জ্ঞানের প্রামীণা যদি স্বতঃ হয় তাহা হইলে তাহার অপ্রামাণ্যও স্বতঃ হইবে না 
কেন? জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তির জন্য জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত প্রয়োজন যদি 
ন1 থাকে, তাহা হইলে তাহার অপ্রামাণ্যের উৎপত্তির জন্যও অতিরিক্ত কারণের 
প্রয়োজন থাকিতে পাঁরে না । একই কারণ হইতে বিরুদ্ধ কার্য উৎপন্ন হইতে পারে 
ন1 বলিয়। জ্ঞীনের কারণ তাহাঁর প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য -ইহাঁদের উভয়েরই 
কারণ হইতে পারে না, ইহা যদি স্বীকারও করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে 
হয় যে জ্ঞানের কারণ অপ্রামাণ্যের কারণ ন। হইয়া, প্রামাণ্যের কারণ হইবে কেন ? 
উপরন্ত অপ্রামাণ্যের কারণ যদি জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কিছু, যেমন কোনও 
দোষ হয়, তাঁহা হইলে দোৌষাভাব এবং জ্ঞানের কারণ, ইহার। উভয়ে যে জ্ঞানের 


বেদত্ব হেহুটিও সন্ধেতুক । 


পঞ্চম অনুমানটিও সঙ্দোতুক । 


১৫৬ হ্যায়তব পরিক্রমা 


প্রামাণ্যের কারণ হয় তাহা বলিতে হয় । অতএব প্রামাণ্যের উৎপত্তি যে স্বতঃ 
্‌ তাহা বলা যায় না। সতরাং বেদবাক্য জন্য জ্ঞান যে 
2 টিটি বেদবাক্যগুলি ঈশ্বর কথিত বলিয়াই প্রম। হয়, তাহা 
বলিতে হয় । অতএব প্রমাত্ব হেতুক অনুমানটিও একটি 
সদ্দেতুক অন্থমান | এবং বেদ পৌরুষেয় বলিয়1 বাঁক্যত্ব হেতুক অন্রুমানটিও একটি 
সদ্ধেতুক অনুমান | সংক্ষেপে পূর্বপক্ষী আচার্ষগণ ঈশ্বরানুমান গুলির হেতুতে যে 
সকল দৌঁষ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তাঁহীর1 সেই সকল দোষে দুষ্ট নহে । আলোচ্য 
অনুমানগুলি সদ্ধেতুক ৷ ইহাই পূর্বপক্ষীগণের কথার উত্তরে ন্যায়াচার্গণের কথার 
সংক্ষিপ্ত সার। 
যায়াচার্যগণের মতে ঈশ্বরাহ্ুমানিগুলি যে সদ্বেতুক তাহা আমরা দেখিলাম | 
এখন ন্যায়াচার্যগণ কেবল এই কথাই বলেন না যে এই অনুমানগুলি সদ্বেতুক । 
তাহারা আরও বলেন যে ঈশ্বর নাই ইত্যাদি কথা বল! যায় না । তীহাদের এই 
কথার তাঁৎপর্য কি তাঁহা এইবার দেখিবর চেষ্টা করা 
যাঁউক। স্তায়াচার্যগণ বলেন যে তুমি ঈশ্বর নাই, এইরূপ 
কথা বলিতে পার না । কারণ এইরূপ কথার সপক্ষে 
কোন প্রমাঁণ দেওয়। যায় না তুমি যে বলিবে যে আমি ঈশ্বরের অভাব প্রত্যক্ষ 
করি, বা ঈশ্বর যে নাই তাহ! দেখিতে পাই, তাহা হইবে না| কারণ, তুমি ঈশ্বরের 
অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পার ন1। তুমি ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পার । কারণ 
এই অভাবের প্রতিযোগী ঘটকেও তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পাঁর । কিন্তু ঈশ্বরের অভাব 
প্রত্যক্ষ করিতে পার না । কারণ ঈশ্বর তোমার লৌকিক প্রত্যক্ষের বিবয় নহে । 
ভাবিয়া দেখ, তুমি এখন এই গৃহে কোন ভূত নাই তাহা 
বলিতে পার কি? অবশ্যই পার না। কারণ তুমি ভূত 
দেখিতে পাইতেছ না, আমিও পাইতেছি না। কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নহে যে 'এথানে কোন ভূত নাই । এমনও ত” হইতে পারে যে ভূত 
রহিয়াছে, কিন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি এমনই যে ভূত আমর) দেখিতে পাই না বলিয়া 
ভূতকে দেখিতে পাঁইতেছি না । এইরূপ খালি চোখে জলের মধ্যে কোন বীজাণু 
দেখিতে পাঁইলীম ন। বলিয়। জলে যে কোন বীজাণু নাই হাহা বলিতে পারি না । 
অতএব অভাবের প্রতিযোগী যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে অভাব প্রতাক্ষ 
করা যাঁয়। কিন্ত অভাবীয় প্রতিযোগী যদি প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ ন। হয়, তাহা হইলে, 
অতাঁব প্রত্যক্ষ করা যাঁয় ন!। অভ্তাবীয় প্রতিষেোগীরূপ অধিকরণে যদি প্রত্যক্ষ 
“যোগ্যতা এবং অদর্শন উভয়ই মিলিত হয়, তাহা হইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে 


ঈশ্বর নাই_ এই কথার 
কোনও আর্থ নাই । 


প্রতাক্ষ এই কথার প্রমাণ 
₹উতে পারে ন1। 


ঈশ্বরণনুমান ১৫৭ 


পারে । যে বস্ত প্রত্যক্ষের উপযুক্ত নহে, তাহার অভাবের কখনও প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। ঈশ্বর আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন । অতএব, তথাকথিত 
অভাবের প্রতিযোগী ঈশ্বরের প্রতিযোগিতা প্রতাক্ষ যোগ্যত। বিশিষ্ট নহে | সুতরাং 
এই অভাবের প্রত্যক্ষও হইতে পারে না । ঈশ্বরাভাব আমরণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
ন1। ঈশ্বর নাই, এই কথাটির প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না| 

এখন তুমি যে বলিবে যে শশকবিষাণাঁভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের বিষয় না' 
হইলেও, যেমন তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে ঠিক তেমনই ঈশ্বর নাই, এই অভাবের 
প্রতিযোগী প্রত্যক্ষযোগ্য না! হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহা হইবে না! 
কারণ, শশকবিষাঁণ নাই বলিতে তুমি কি বুঝিতেছে ? তুমি কি শশকের বিষাণের 
অতাব বুঝিতেছ, অথবা শশকে বিষাঁণের অভাব বুঝিতেছ ? প্রথমটি তুমি বুঝিতে 
পার না । কারণ, শশকের বিষাঁণ অলীক পদার্থ । তাহার বিধিমুখে কখনও জ্ঞান হয় 
না । হা বলিয়া আমরা কখনও তাহার নির্দেশ করিতে পালি না। সৃতরাং নিষেধ 
মুখে 'না” বলিয়াও আমরা কখনও তাহার নির্দেশ করিতে পারি না। আমি যখন 
ভূতলে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করি তখন আমার প্রত্যক্ষটি একটি তকিত গত্যক্ষ 
হয় । আমি যেন মনে মনে বলি যে তৃতলে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে আমার 
চক্ষু যখন সুস্থ আছে আলোকও যখন অন্থকূল আছে, মনও যখন দিয়াছি, তখন 
আমি ঠিকই দেখিতে পাইতাম । কিন্তু দেখিতে যখন পাইতেছি ন!, তখন ভূঙলে 
ঘট নাই । অর্থাৎ, অভাব প্রত্যক্ষকালে, আমি যাঁহার অভীব প্রত্যক্ষ করিতেছি 
তাহার, অভাবীয় প্রতিযোগীর, সন্ত! প্রথমে আরোপ করি, তাহা যে রহিয়াছে 
এইরূপ আশ! করি, এবং তাহার পর অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি | হৃতরাং যাহার 
কোনও সত্তা নাই, যাহা রহিয়াছে বলিয়া কৌনও আশাই করা যায় না, সেই 
অলীকের অভাবও প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোনও স্থলে আমরা "যদি শশক বিষাণ 
রহিয়াছে এইরূপ আশা করিতে পারিতাম, শশকবিষাণের সত্তা যদি আমর] তথায় 
আরোপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে শশকের বিষাণের অভাব 
প্রত্যক্ষ করাঁর কথা উঠিতে পারিত | কিন্তু তাহা যখন আমর পরি না, তখন শশকের 
বিষাণের অভাব যে আমর প্রত্যক্ষ করি, তাঁহাও বলিতে পারি না। এইরূপ 
শশকবিষাণাঁভাব প্রত্যক্ষ করি, বলিতে শশকে বিষাঁণের অভাব প্রত্যক্ষ করি, 
ইহা'ও তুমি বলিতে পাঁর না। কারণ, তুমি বলিতে চাহিতেছ যে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ 
যোগ্য না হইলেও তাহার অভাব প্রত্যক্ষ কর! যায়, এরং শশকে বিষাণের অভাব 
প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে | এই স্থলে অভাবের প্রতিযোগী 
বিষাণ এবং শশক ব! তাহার মণ্তক ইহার অধিকরণ | বিষাণ প্রত্যক্ষের অযোগ্য 


১৫৮ ম্ায়তত্ব পরিক্রমা 


পদার্থ নহে। গো, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে আমর ইহা! প্রত্াক্ষ করিয়া থাকি । 
অতএব শশকে তাহীর অভাবও প্রত্যক্ষ করিতে পারি | হতরাঁং প্রতিযোগী যদি 
প্রত্যক্ষের যোগ্য না হয়, তাঁহ। হইলে তাহার অভাবের কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
না । তথাকথিত ঈশ্বর নাই নামক অভাবের প্রতিযোগী ঈশ্বর লৌকিক প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহেন; স্থতরাং তুমি বা আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া কিছুই 
আঁসিয়] যায় না। লৌকিক প্রত্যক্ষ ঈশ্বর নাই এই কথার প্রমাণ হইতে পারে না। 

কিন্ত অনুমান কি হইতে পাঁরে ? বিচার করিয়া দেখা যাঁউক | তুমি যখন 
অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই প্রম।ণ করিতে যাইবে, তখন তোমার অনুমানের 

সাধ্য হইবে অস্তিত্বাভাব এবং পক্ষ হইবেন ঈশ্বর | এখন 
অনুমানের সাহায্েও ইহ! ঈশ্বর যদি অস্তিত্বাভাববান্‌ হন তাহা হইলে তীহাকে 
প্রমাণ করা যায় না। 
গগন কমলের মতই অলীক বলিতে হয় । কিন্তু কোনও 

অনুমানের পক্ষ কি কোনও অলীক পদার্থ হইতে পারে ? গগন কমলকে পক্ষ করিয়া 
আমরা কি কোনও অন্রমান করিতে পারি? আমরা কি বলিতে পারি যে গগন 
কমল কমল বলিয়া প্রসিদ্ধ কমলের মত স্থরভি ? অবশ্যই পারি না। কারণ, তাহা 
হইলে আমাদের অনুমানটি পক্ষাসিদ্ধি নামক দোষে দুষ্ট হইবে । সেইরূপ অস্তিত্ব- 
বিহীন ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া অনুমান করিতে চাহিলেও অনুমানটি পক্ষাসিদ্ধি নামক 
দোষদুষ্ট হইবে । এখন এই পক্ষার্সিদ্ধি দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি ঈশ্বরকে 
অলীক ন1 বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর অস্তিত্বসম্পন্নই হইবেন, এবং অনুমানটি বাঁধ 
দোঁষদুষ্ট হইবে ! কারণ, সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাঁধ। ঈশ্বর নাই, এই অন্ুমিতির 
সাধ্য অক্তিত্বাভাঁববিশিষ্ট ঈশ্বর, বা ঈশ্বরবিশি্ই অস্তিত্বাভাব | কিন্তু যখনই আমি 
পক্ষাসিদ্ধি দোষ পরিহার করিবার জগ্য ঈশ্বর অলী নহেন বলিতেছি, তখনই ঈশ্বর 
ষে অস্তিত্বম্পন্ন, ব' অন্তিত্বাভীবেব অভাব বিশিষ্ট, এই জ্ঞুন করিয়া ফেলিতেছি । 
পক্ষ যে সাধ্যাভাববিশিষ্ট এই জ্ঞান আমার হইতেছে । অতএব ঈশ্বর অলীক হইলে 
ঈশ্বরে অস্তিত্বাভীব সাধক অনুমানের হেতুটি পক্ষাসিদ্ধি দোষাক্রান্ত হয়; এবং 
অলীক না হইলে, হেতুটি বাঁধ দোষে ছুষ্ট হয়| অনুম!নের সাহায্যে ঈশ্বর নাই, 
ইই। প্রমাঁণ করা যায় না। 

এখন হয়ত তুমি বলিতে পার যে ঈশ্বর যদিও প্রকৃতপক্ষে অলীক, তথাপি তিনি 
আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন বলিয় তাহাকে পক্ষ করিয়। অনুমান করা 
যায়, এবং পক্ষারসিদ্ধি দোষের উদ্ভব হয় না, এবং বস্তগতিতে ঈশ্বর নাই বলিয়া বাধ 
দোষও হয় না। কিন্ত তোমাকে এইরূপ কথা বলিতে দেওয়া হইবে ন1। কারণ, 
আশ্রয় বা অধিকরণের আশ্রয়তা'বা অধিকরণতা। তাহার বিশেষ্যুতা বা বিশেষণস্বরূপই 
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হইয়া থাকে ঃ এবং অলীকের বিশেষ্যতা থাকিতে পারে না বা অলীক বিশেষত 
হইতে পারে ন1; সুতরাং ঈশ্বর যদি প্ররুতই অলীক হন, তাহা হইলে অস্তিত্বাভাবের 
আশ্রয়রূপে পরিচিত হইবার যোগ্যতাঁও তাঁহার থাকে নাঁ। কথাটিকে একটু ভাঙিয়া 
বলিতে হয়। আশ্রয়তা বা অধিকরণতাঁরূপ বিশেষণের দ্বারা কোনও বস্তর যথার্থ 
পরিচয় হইতে পারে | যেমন পর্বত বহিমাঁন্‌ বলিলে বহ্ির আশ্রয়বূপে, বহর 
আঁশ্রয়তার দ্বারা যে সকল পর্বত যথার্থই বহ্িমাঁন্‌ তাহাঁদের যথার্থ পরিচয়ই হয়। 
অতএব, বহর আঁশ্রয়তা বিশেষ্ীভূত পব্তগুলির যথার্থ ধর্ম । ইহার দ্বারা তাহাদের 
বিশেষভাবে যথার্থ পরিচয় হইয়। থাকে । সুতরাং ইহাকে তাহাদের বিশেষ্যতা ব। 
বিশেষণ বলা যায় | এইরূপ হুদ বন্্যভাঁববান্‌ বলিলে বন্ধ্যভাবের আশ্রয়তা'র দ্বারা 
হ্রদের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হয়; এবং সেইজন্য এই আশ্রয়তাঁও যে হুদের 
বিশেষ্যতা বা] বিশেষণস্বরূপ, তাহ! বল যাঁয়। তৃণহীন প্রান্তর, নদীহীন দেশ, কেশহীন 
মন্তক, ইত্যাদি বলিলেও তৃণীভাবের, নগ্ভভাবের বা! কেশাভাবের আশ্রয়তার 
সাহায্যে প্রান্তর বা দেশ বা মন্তকের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হইয়া থাকে । 
অতএব, আমর অভাবের আশ্রয়তাকে বিশেষ্যতা ব। বিশেষণস্বরূপ বলিতে পারি, 
এবং ইহার দ্বারা যে তাহার আশ্রয়ের বিশেষকপে যথার্থ পরিচয় হয় তাঁহাও আমরা 
বলিতে পারি । এখন, এই বিশেষ্যতা অলীকের থাকিতে পাঁবে না । ইহ] অলীকস্বরূপ 
হইতে পারে না । ইহা অলীকের থাকিতে পাঁরে না-কারণ অলীক স্বরূপ রহিত, 
নিরূপাখ্য । কোনও বিশেষণের দ্বারাই তাহাকে পরিচিত কর] যায় না । গগন 
কমলকে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি কোন বিশেষণের দ্বারাই আমরা পরিচিত 
করিতে পারি না। উহ1 বিশেষণের সীহাঁষ্যে পরিচিত হইবার একান্ত অযোগ্য । 
এইরূপ বিশেষ্তা অলীক স্বরূপও হইতে পারে ন1 | কারণ, নিংস্বূপ অলীকের 
দ্বারাও কোন বস্ত ষথার্থরূপে পরিচিত হইতে পারে না। তুমি তোমার প্রিয়াকে, যে 
মোহিনীটি লীলাভরে হস্তে গগন কমল ধারণ করিয়া পহিয়াছেন, সে মোহিনীটি 
বলিয়া পরিচিত করিতে পার কি? অতএব, অভাবের আশ্রয়তারূপ যে বিশেষ্যতা 
তাহা না পারে অলীকের থাকিতে, না পারে অলীক স্বরূপ হইতে | এখন ঈশ্বর যদি 
প্রন্ততই অলীক হন তাহা হইলে নাই, এই অভাবের আশ্রয়ত] নামক বিশেষ্যতা 
তাহার থাকিবে না । তিনি এইরূপ বিশেষ্যতার দ্বার] উল্লিখিত হইবার একান্ত 
অনুপযুক্ত হইবেন । সংক্ষেপে, অভাবের আশ্রয়তা বিশেষ্যতা ব। বিশেষণ স্বরূপ । ইহা 
কোনও অলীকের ধর্ম হইতে পারে ন]। ঈশ্বর যদি অলীক হন, তাহা হইলে তাহাতে 
কোন অভাবেরই আশ্রয়তা থাঁকিতে পারে ন। | অতএব, অলীক ঈশ্বর নাই, ব! 
অস্তিত্বাভাবরূপ অভাবের আশ্রয়, ইত্যাদি কথা অর্থহীন । 
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ইহা গুনিয়। তুমি হয়ত ভাবিবে, যে অনেক কথাই বলা হইতেছে বটে, কিন্ত 
মনে তেমন লাগিতেছে না। যাহা বল! হইয়াছে, তাহ! যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, 
তাহা হইলে কোন কিছুকেই অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট বল। 
যাইবে না, একান্ত অসৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকিবে 
না, অসতের কোন খ্যাতি হইবে না. কোন দিনই ইহা কোন জ্ঞানে ভামিবে না। 
কিন্তু ইহ! কি হইতে পারে ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁয়াচার্যণণ বলবেন, থে 
হইতে পারে কেন, ইহাই ত" হইতেছে? যাহা একান্ত অসৎ তাহার কোন খ্যাতি 
হয় না, তাহা কোন দিনই জ্ঞানে ভাসমান হয় না। একান্ত অসতের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে নী। ইহা কোনও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 
বিষয় এবং তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সশ্রিকর্ষ কারণ হইয়া থাকে_কিস্তু অসতের 
কোনও কারণতা নই, ইহ! কোন কিছুরই কারণ হইতে পারে না, এবং ইহার সহিত 
কোনও ইন্ড্রিয়ের কোনও সন্নিকর্ষও হইতে পারে না। অন্থমিতিতে অসৎ ভাসমান 
হইতে পারে না । কারণ, অন্ুমিতি হইতে হইলে ব্যা্ডিজ্ঞান থাক] আবশ্যক | পর্বত 
বহিমান্‌, এই অন্থমিতি আমার হইতে পারে কারণ যে ধৃমবান্‌ সেই বহ্িমান, এই 
জ্ঞান, ধূম ও বন্কির মধ্যে যে ব্যাপ্তিনামক সম্বঞ্ধ রহিয়াছে এই জ্ঞীন,আমার আছে। 
কিস্ত অদতের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান থাকিতে পারে না । কাঁরণ, সম্বন্ধ সত্ব। সম্বন্ধী সত্তার 
অধীন | সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না । স্থতরাঁং অপতের সহিত 
কাহারও কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অসদ্বিষযয়ক কোন ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে 
না] | অসৎ অন্ুমিতিতেও ভাসিতে পারে না | সংসর্গ মর্যাদায় যে ইহা জ্ঞানে 
ভাসমান হয়, অসৎ যে শাব্জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাঁও বলিতে পার] ময় না ।১ 
বস্ততঃ জ্ঞান বিষয়ত্ব অন্তিত্বের ব্যাঁপ্য | জ্ঞান বিষয়ত্বের অধিকরণে অস্তিত্বের অভাব 
থাঁকে না, ষাহা একান্ত অসৎ তাহ! জ্ঞানের বিষয় হয় না৷ সেইজন্য ঈশ্বরকে পক্ষ 
করিয়া, অস্তিত্বাভীবকে সাধ্য করিয়া কোনও অন্মাঁন করিতে চাহিলে হয় পক্ষাসিদ্ধি 
নয় বাধদৌষ ঘটিবেই । ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া কোন অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই, 
ইহ] প্রমাণ করা যায় না। 

এইরূপ, বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড বা কোন কিছুকে পক্ষ কাঁরয়া, এবং ঈশ্বরাভাবকে সাধ্য 
করিয়। যে কোনও অনুমান করিব, তাঁহাঁও হইবে না । ইহা অবশ্য সত্য যে এইরূপ 
অনুমানস্থলে বিশ্বব্রন্ধাণ্ড সিদ্ধ পদার্থ বলিয়। হেতুটি পক্ষাসিদ্ধি দৌষ দুষ্ট হইবে না। 
এবং ঈশ্বর যদি অলীক হন, তাহা হইলে সাধ্যাভাঁব । ঈশ্বর ) বিশিষ্ট বিশ্ব্রন্ধাণ্ড 


অসত্যের কোন খ্যাতি নাই। 


১। এই প্রসঙ্গে অন'তবিস্তারে আলোচন। দ্বিতীয় গে কর! হইবে ; পাশ্চাতা দর্শনে মাইনং 
রাসেল প্রতথ।ত কি বলেন তাহাও দেখিবাব চেষ্টা কর! ভহবে। 


ঈশ্বরাুমান ১৬১ 


অলীক বলিয়! বাধ দৌষও হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও অন্থমানটি সন্ধেতুক 
হইবে না । কারণ, ইহার অন্মাপক হেতু সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্ট হইবে | অর্থাৎ 
ঈশ্বর যদি প্রকৃতই অলীক হন, তাহা হইলে ঈশ্বর নাই বলির কোন অভাব হইতে 
পারিবে না । কারণ, আমর) পূর্বেই দেখিয়াছি যে যাহ! অলীক তাহা বিশেষণের 
কাধ করিতে পাঁরে না। প্রত্যেক অভাবের ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিযোগী বিশেষণের 
কার্য করিয়া থাকে । আমর ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সাহায্যেই অন্য কোনও 
অভাব হইতে তাহাকে পুথক করিয়া থাকি । বস্ততঃ প্রতিযোগীকে ধিশেষণরূপে 
বিষয় করিয়াই আমাদের অভাবের জ্ঞান হইয়। থাকে । প্রতিযে]গীর ছার বিশেষিত 
হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়াই অভাবের স্বভাব । স্ৃতর!ং অলীক প্রতিখোগিক অভাব 
হইতে পারে ন1। পুনরায়, কোনও অভাবের প্রতিযোগীকে এক অর্থে এ অভাবের 
আশ্রয় বল] যায়! ঘটাভাঁব যেমন ভূতলে থাঁকে, ঠিক সেইকপ ঘট নামক প্রতি- 
যোগীগত প্রতিযোগিতা তাহারই নিরূপিত এবং নিরূপক বলিয়া, ঘটেও থাকে । 
এখন, আমরা একটু আগেই দেখিয়াছি যে কোনও অভাবের আশ্রয়তারূপ 
বিশেষ্যতা অলীকের থাকিতে পারে না । হুতর!ং অলীক-প্রতিযেগিক-অভাব থে 
হইতে পাবে তাহাঁও আমরা বলিতে পারি না । আবও দেখ, ঘট ঘটাভাবের প্রতি- 
যোগী, এইরূপ কথা যখন আমর] বলি, তখন ঘটভাবের অভাব স্বরূপেই ঘটের জ্ঞান 
আমাদের হইয়া থাকে | ঘট জানিলে যেমন ঘটাঁভাব জান যায় না, ঘটাভাব 
জানিলেও তেমনই ঘট জানা যায় না। ঘটের ব্যবহার হইলে ঘটাভাবের ব্যবহার 
হয় না, এবং ঘট)ভাবের ব্যবহার হইলে ঘটেরও ব্যবহার হয় না। অতএব ঘট নাই 
বলিলে যেমন ঘটাভাঁব বুঝ হয়, ঠিক তেমনই ঘটাভাব নাই বলিলে ঘট বুঝ হয়। 
ঘটনিষ্ট ঘটভাবের প্রতিযোগিতা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপত্বহ | অতএব, ঈশ্বর নাই, 
বলিয়া যদি কোন অভাব হয়, তাহ। হইলে ঈশ্বরনিষ্ট এই অভাবের প্রতিযোগিত। 
ঈশ্বরাভাবের অভাব স্বরূপত্বই হইবে ; এবং আমরা কোথায় আসিয়া! উপস্থিত 
হইব? ঈশ্বর অলীক, অতএব স্বরূপরহিত, অতএব বিশেষণ হইবার একান্ত অযোগ্য, 
অতএব তাহার অভাব তাহাও অলীক, এবং তাহার অভাবস্বরূপত্ব তাহাঁও অলীক । 
অতএব, অলীকে অলীকে ধূল পরিমাণ, পূর্বপক্ষীর কথা নিশ্রমীণ ৷ সংক্ষেপে, যে 
অনুমানের কথা আমর! ভাবিতেছি, তাহার অনুমাপক হেতুটি সাধ্যাপ্রপিদ্ধি দোষে 
তুষ্ট । ঈশ্বর নাই, এই কথাটির অন্মাপক কোন হেতু নাই | 

এখন হয়ত তুমি বলিবে যে আমার মতে ঈশ্বর সত্যই অলীক ; স্গতরাং ঈশ্বরকে 
পক্ষ করিয়। কোনও অনুমাঁন করিতে চাহিলে পক্ষাসিদ্ধি দোষ হয়; এবং ঈশ্বরা- 
ভাঁবকে সাধ্য করিয়া কোন অনুমান করিতে চাহিলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ ঘটে ! 


৬১৯১১ 


১৬২ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা 


কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে আমার অভিমত ঈশ্বর বা তাহার অভাব, আমার 
অনুমানের পক্ষ বা সাধ্য নহে । তোমাদের আগমে বা দর্শনে ঈশ্বর কথাটি ব্যবহার 
করা হয়। অতএব তোমাদের নিকট ঈশ্বর প্রসিদ্ধ এবং তাহাই আমার অনুমানের 
পক্ষ, তাহার অভাবই আমার সাধ্য । হ্ুতরাং আমার অন্মান অসদ্ধেতুক হইতে 
পারে না । এইরূপ কথ যে তোঁমর1 বলিবে তাহা হইবে না । কারণ আগমে প্রসিদ্ধ 
ঈশ্বরকে তুমি পক্ষ করিতে পার যদি আগমকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর । 
এবং আগমকে যদি প্রমাণ বল, তাহা হইলে আর ঈশ্বর নাই বলিতে পার না। 
আগম প্রমাণ হইলে তোমার অন্বমান বাধিত এবং প্রমাণ না হইলে পক্ষাসিদ্ি 
দোষে দুষ্ট । এইরূপ আমাদের দর্শনের ঈশ্বরকেও তুমি অনুমানের পক্ষ করিতে 
পার না । কারণ, তীহাকে পক্ষ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে বুঝিতে হইবে, 
এবং তাহাকে বুঝিতে হইলে যে যে হেতুর সাহায্যে আমরা তাহাকে সাধন 
করিয়া খাঁকি, সেই হেতুগুলিকে বুঝিতে হইবে । এখন, এই হেতুগুলিতে যদি তুমি 
কোন দোষ দেখাইতে না পার, তাহা হইলে ঈশ্বর নাই, এই কথা তুমি আর 
বলিতে পারিবে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের অন্মানের হেতুগুলি 
নির্দোষ । পূর্বপক্ষীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল দোঁষ উদ্ভাবন করিয়। থাকেন, 
বিনা আয়াসেই সেই দোষগুলি হইতে তাহাদের উদ্ধার কর] যায় । অতএব 
আমাদের দর্শনে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়াও তুমি কোন অনুমানের সাহাযো 
দেখাইতে পার না যে ঈশ্বর নাই। তুমি হয়ত জিজ্ঞাঁপা করিবে যে শৃন্া, প্রঞ্কতি, 
মায়া প্রভৃতি যে নাই, তাহ! আমরা কি করিয়া প্রমাণ করি । তোমার এই প্রশ্নের 
উত্তর অতি সহজ । শূন্য প্রভৃতি তত্বের সপক্ষে যে সকল অন্থ্মান প্রয়োগ করা হয়, 
তাহারা যে সদ্বেতুক অনুমান নহে, তাহা দেখাইয়। | অতএব, আমাদের পন্থা গ্রহণ 
করিতে চাহিলে তোমাকেও আমাদের হেতুর দোষ দেখাইতে হইবে । কিন্তু তাহা 
তুমি পার ন!। সুতরাং অনুমানের সাহায্যে গশ্বর নাই, ইহা তুমি বলিতে পার ন1। 
এখন তুমি যে বলিবে যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সদৃশ কোন কিছুই নাই বলিয়া 
উপমান প্রমাঁণ ঈশ্বরের বাঁধক, তাং হইবে না। কার”, উপমান প্রমাণের সাহায্যে 
ৃ কেবল পদের বাচ্যতার বা কোন পদ কোন পদে শক্ত, 
জা ১ রর তাহারই জ্ঞান হইয়। থাঁকে | সেইজন্য ইহা কখনও 
ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না । অতিও ঈশ্বরের 
বাঁধক হইতে পারে না । ইহ! অবশ্য সত্য যে পূর্বপক্ষীগণ শ্রুতিকে শুন্য বা মায়৷ বা 
প্রন্কৃতি প্রভৃতির সাধক প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃত কথ। এই যে 
শ্রুতির রহস্য মনন না করিলে অনুধাবন কর! যায না । ঈশ্বর জগতের কর্তা, ইহা 


ঈশ্বরানুমান ১৬৩ 


যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া যুক্তি পরিশুদ্ধ এঁ অর্থের অন্থকূলেই শ্রুতির তাৎপর্য শির্শয় করিতে 
হয় | বস্ততঃ ঈশ্বর যে জগতের কর্তা এইরূপ উক্তি 
অুতিতে ভূরি ভূরি পাওয়া যাঁয় | এইজন্য শ্রতিকে 
ঈশ্বরের বাঁধক প্রমাঁণ বলা যাঁয় না । ইহা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে জগতের কর্তারূপেই 
সাধন করিয়া! থাকে । 

ঈশ্বরান্থমানগুলি সদ্ধেতুক। ঈশ্বরের কোন বাধক প্রমাণ নাই। ঈশ্বর যে 
জগতের নিমিত্ত কারণ, এই কথাই গ্রাহ্য | 


এতিও ঈশ্বরের বাধক নহে। 


আকর গ্রন্থ পঞ্ী। 

(১) ন্যায় কুক্মমাঞ্জলি-_দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় স্তবক এবং পঞ্চম স্তবক-_ 
প্রকাশ, সৌরভ এবং তর্কবাগীশ বিবৃতি সহ। 

(২) ভাষ। পরিচ্ছেদ_-প্রথম কারিকা, মুক্তাবলী, দিনকরী, রামরুদ্রী এবং 
মুক্তাঁবলী-সংগ্রহ সহ। 

(৩) গাপাধরী সামান্য নিকত্তির স্যায়াচার্ধ পুত শ্রীশিবদত্বমিশ্রের গঙ্গা- 
ব্যাখ্যার ভূমিকা । 

€৪) ন্তাঁয়বাতিক, টীকাপহ ২য় খণ্ড ১৪৫__৬ ! কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ 
সংস্করণ ) 


প্রথম খণ্ড? সপ্তম অঙ্বশায় । 
উপসংহার 


ম্পাঁয়দর্শনে আলোচিত কয়েকটি উশ্বরাঁনুমান আমরা দেখিলাম | এখন আমর। 
পাঁশ্ীন্তয দর্শনে বিশেষ প্রচলিত কয়েকটি উশ্বপন্থমানের কথা আলোচনা করিতে 
পারি । পাশ্চীত্তাদ্শন যে নিবীশ্বরধাদ নাই তাহা নহে; 
তবে অধিকাংশ পাঁশ্চীত্ত্য দার্শনিকই ঈশ্বর বিশ্বাসী | 
ইহার এতিহাসিক কারণ অবশ্যই আছে । কিন্ত তাহা! লইয়া এখানে কোন কথা 
বলার প্রয়োজন নাই । এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই চলে যে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য 
দাশনিকই খবরে খিশ্বীনী ; মননের সাহায্যে তাহারা অনেকেই বিশুদ্ধ ঈশ্বর রস 
আধাদন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের এই মননের কোনও পরিচয় এখানে 
দেওয়া] সম্ভব হইবে না । কারণ. পাশ্চাঁত্তো সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া দশন 
পুষ্ট হয় নাই । ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য পাশ্চাত্তয 
দর্শনের গশ্বর মননের কোনও পরিচয় দিতে হইলে অনেক দার্শনিক যে অনেক কথা 
বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে হয়। উপরন্ত কোনও দার্শনিকেব দর্শনেই ঈশ্বর তন্টি সেই 
দশনে স্বীকৃত অন্যান্য তই নিরপেক্ষ নহে। বস্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর তত্বটি 
অন্যান্য তত্বের সহিত এমন নিবিড় ভাবে জড়াইয়া আছে, যে অন্ঠান্ত তত্বের উল্লেখ 
ন। করিয়] ৯শ্বর তত্বের উল্লেখ করাই যা ন1। অতএব. পাশ্চাত্য দর্শনের ঈশ্বর মননের 
পরি5য় দিতে চাহিলে প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্ত' দর্শনেরই পরিচয় দিতে হয় | কিন্তু তাহ 
বতমানে কর যাইতে পারে না । পেহজন্য আমর] পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত কয়েকটি 
“শ্ববান্মীন, যাহাদের আলোচন] পরীক্ষাথাদের জন লিখিত সাধারণ গ্রন্থেও দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহাদের লইয়। কিছু আলোচনা করিব | এই আলোচনার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল এই যে ইহাব গাহাযো ন্যায়মত বুঝিতে কিছুটা স্থবিধা হইতে পারে। 
পাশ্চাত্তা দশনে সাধারণতঃ চাঁরিট ৬শ্ববান্ুমান দেখিতে পঠওয়া যায় | ইহাদের 
আমরা কার্য হেতুক, বিন্যাস হেতু, প্রত্যয় হেতুক, এবং প্রবৃত্তি হেতুক অনুমান 
বলিতে পারি । 
কাধত্ব হেতুক অন্মানটির যূল কথা হইল এই যে জগৎ একটি কার্য । কার্য বলিতে 
এখানে উৎপাঁদ বিনীশশীল পদার্থ ই বুঝা! ২য় | যে জগতের আমরা অধিবাসী, 
তাহা যে উৎপাঁদ বিনাশশীল পদার্থে পরিপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝিতে পার] যায়। 
এই জগতে এই আছে এই নাই; উৎপন্ন হইল এবং নষ্ট হইয়া গেল, এইরূপ 


ভূমিকা 
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পদার্থ সর্বদাই দেখিতে পীওয়! যায়। শুধু তাহাই নহে । পরিবতিত হইতেছে না, ক্ষয় 
পাইতেছে না, অল্লান অক্ষয় হইয়া খাকিতেছে এইরূপ কোন কিছু আমাদেব 
লৌকিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীপশিখাই কেবল অন্ধকার অভিমুখে 
পূর্ণ গতিতে ধাবমান নহে, নৃত্যশীলা তটিনীই যে “কখল বিরাম বিহীন গতিতে 
উম্নিদুখর অশান্ত সমুত্রের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা নহে, অচল শিরিরাজও 
অনিত্য। তাহাঁরও ক্ষয় আছে, ব্যয় আছে, ধিনাশের মুখে সেও চলিয়াছে । 
আমাদেব এই দৃশ্যমান লৌকিক জগতে সব কিছুই অস্থির, ১ঞ্ল, বিনাঁশী, 
পরিবর্তনশীল । কাঁল তাহাদের সকলকেই সর্বদাই কলন করিতেছে ৷ জগৎ অনিত্য | 
এই বোধ হইতেই ঈশ্বর চেতনার জন্ম | জগতের অনিতাতা চঞ্চলতা আমাদিগকে 
অস্থির করে, আমাদের শ্বাসরোধ করিয়া ন্য়ে, আমর] নিত্য ধনেব সন্ধানে বাহিব 
হুই | আমর] বুঝিতে পারি লৌকিক পদার্থগুলি অপূর্ণ বলিয়াই অনিতা, সসীম 
বলিয়াই অস্থির, সাপেক্ষ বলিয়াই কাদাচিৎক | তাই আমরা পূর্ণকে, অসীমকে, 
অসন্গকে জি । নিত্য পর্িবর্তণশীল জগৎ আমাদের অপহাঁয় করিয়া তুলে, আমরা 
নিত্যকে অপরিবর্তনায়কে ঞ্বকে সহায় রূপে খু'ঁজি। অস্থির জগৎ আমাদের অশান্ত 
কবে, আমরা স্থির সত্যে শান্তি পাইতে চাহি! জগতের চখঞ্চলা আমাদের বিকল 
করে, আমরা অব্যয়কে আশ্রয় কয়! আমাদের হুপ্ধ আম্ন শক্তিকে জাগ্রত করিতে 
চাহি । যাহাই হউক, লৌকিক জগঞ্চের অনিত্যতা বোধ হইতেই ইশ্বর চেতনার 
উদ্ভব । লৌকিক জগংকে যখন আমরা অনিত। বলিয়। বুনি, তখনই বুঝি যে ইহা 
বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, অনন্যসিদ্ধ নহে, অন্য নিরপেক্ষ নহে । এবং ইহার সহিত আরও 
বুঝি যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, অনন্যসিদ্ধ, 'অন্যনিরপেক্গ কিছু না থাকি”ল চলে ন1। স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ কিছু আঁছে বলিয়াই অ স্বয়ং-সম্পূর্ণ৪ আছে, অনগ্ঠপিদ্ধ কিছু আছে বাপিয়াই, 
অন্যপিদ্ধও আছে, অন্য নিরপেক্ কিছু আছে বলিয়াই অনন্য নিরপেক্ষও আঁছে। 
সেই কিছুটিরই নাম ঈশ্বর | স্থির ঈশ্বর আছেন বলিয়াই অস্থির জগৎ রহিয্বাছে, নিত 
ঈশ্বব আছেন বলিয়াই অনিত্য জগৎ সম্ভব হইয়াছে । তটিনীর উচ্ছল প্রবাহ যেমন 
তাহার আশ্রয় বা খাতেই প্রবাহিত হয়, বৃক্ষ উন্ম,লিত হয় না বঙ্গিয়াই যেমন 
তাহার শাখা আন্দোলিত হইতে পারে, পদতল হইতে ধরণী অপসারিত হয় ন1 
বলিয়াই যেমন আমরা যাওয়া আসা করিতে পারি, ঠিক তেমনই নিত্য অচঞ্চল 
ঈশ্বর রহিয়াছেন বলিয়'ই অস্থির জগৎ থাকিতে পারিফ়াছে। অতএব জগতের 
অনিত্যত1 ব] কার্মত্বকে হেতু করিয়। ঈশ্বর সাধন করা যাঁয়। 

এই কার্যত্ব হেতুক অনুমানের ছার] ঈশ্বর সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরে 
আমাদের মন ভরে না| যে ঈশ্বর ক্ষুধা আমাদের রহিয়াছে, ঈশ্বর প্রেমিকগণ এ 
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নশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, এই অনুমানের সাধ্যের ঘটকরূপ ঈশ্বর ঠিক 
সেই ঈশ্বর নহেন | ইনি জগতের কারণমাত্র | ইনি নিত্য, অসীম, অচঞ্চল, স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ, অনন্যসিদ্ধ ও অন্যনিরপেক্ষ | কিন্তু ইনি যে আত্মার আত্মীয়, চেতন কোনও 
পদার্থ, তাহা বুঝ যায় না। ইনি যে ঘট পটের মত অচেতন নহেন, ঈশানের পুগ্ত 
মেঘের মতন নিষ্ঠুর নহেন, গিরিরাীজের মত মানুষের তথ ছু:খের প্রতি উদাসীন 
নহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এইখানেই পাশ্চাত্য দশনের কার্য হেতুক 
অন্থমান হইতে ন্যায় দশনের কার্ধত্ব হেতুক অন্ুমাঁনটির একটি মৌলিক পার্থক্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায় দর্শনে কাত হেতুক অন্থমানের সাধা, জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
যত্ব-বিশিষ্ট কর্তা। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের কার্ধত্ব হেতুক অনুমানের সাধ্য অনন্ব'সি্ষ, 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বোৎকৃষ্ট শর্তিশীলী। কারণ | এই ভন্তই ন্টায়দর্শনে কার্ধত্ব হেতুক অন্ধু- 
মানের ছ্রারাই ঈশ্বর যে আত্মান্তর, তিনি যে আত্ম! জাতীয়, ইহাঁও সিদ্ধ হয় । কিন্তু 
পাশ্চাত্য দশনে কার্যত্ব হেতুক অন্ুমানটির দ্বার এইরূপ কোনও পদার্থ সিদ্ধ হয় 
না] অবশ্য কোঁন কোন পাশ্চাত্য দার্শশিক বলিয়াছেন যে জড়ের কোন কারণতা 
নাই । সকল কাঁরণতাই শেষ পর্যন্ত চেতন প্রযত্বাশ্রয়েরই কারণত1 | সুতরাং কার্ষত্ব 
হেতুক অন্ুমানটি কেবল অনিত্য জগতের যে নিত্য কারণ আছে তাহাই প্রমাণ করে 
ন1, এই নিত্য কারণ যে আত্মা, সচেতন, তাহাও প্রমাণ করে। ইহাদের কথার 
সহিত ন্যায়াচার্থগণের কথার অনেক মিল আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা কারণ 
বলিতে শক্তিমানকেই বুঝেন বলিয়া স্তাঁয়মত হইতে এই মতেরও যে অনেক পার্থক্য 
রহিয়াছে, তাহা বলিতে হয় ৷ অর্থাৎ এই সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে কারণ 
বলিতে শক্তিপ্রয়োগকারী উৎপাদককেই বুঝিতে হইবে | যাহা উৎপাদক নহে, 
শক্তিপ্রয়োগ করে না, কেবল কা্যটি ঘটিবাঁর পূর্বে উপস্থিত থাঁকে, তাঁহাকে কারণ 
বল] খায় না । অতএব, কাঁরণ মানেই শক্তিমান্‌ ! কিন্ত এই শক্তি কিরপ পদার্থ? 
অচেতন জড়ের কি কোন শক্তি থাকিতে পারে ? অবশ্যই পারে না। শক্তি যদি 
কোন জড় পদার্থ হইত, অচেতন জড়ের যদি কোন শক্তি থাকিত, তাঁহা হুইল্লে 
বহিরিক্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার প্রত্যক্ষ হইত । কিন্তু শক্তির এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ 
হয় কি? আমর] অনেকেই ভাবিয়া থাকি যে শক্তি আমরা দেখিতে পাই । কিন্তু 
আসলে আমর। শক্তিব কাজ দেখিতে পাই, শক্তি দেখিতে পাই না। একটি মণ 
বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর একটি গতিশীল বল যখন একটি স্থির বলকে স্পর্শ করে, 
তখন সেই স্থির বলটি যে গতিশ!ল হয় তাহাই আমরা দেখি। কিন্তু কোন শক্তি 
আমর] দেখি কি? একটি বল হইতে শক্তি বলিয়া কোন কিছু স্থানাস্তরিত হইল, 
অন্য বলটিকে আশ্রয় করিল. এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ আমাদের কাহারও হয় কি & 


উপসংহার ১৬৭ 


অবশ্যই হয় না। আমরা কেবল ইহাই দেখিয়া থাকি ষে প্রথম বলটি দ্বিতীয় 
বলটিকে স্পর্শ করিল এবং তাহার পর দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হইল । সংক্ষেপে শক্তি 
বাহ্‌ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । কিন্তু সেইজন্য যে ইহা কৌন প্রত্যক্ষেরই বিষয় নহে, 
তাহা বলা যাঁয় না। মানস প্রত্যক্ষের বিষয় শক্তি হইয়া থাকে । আমর যখন ইচ্ছা- 
পূর্বক কোনও কার্য করি তখন শক্তির অনুভব আমাদের হয় । শক্তি মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয় । ইহাঁও একটি চেতন পদার্থ বা চেতনে আশ্রিত পদার্থ । চেতনেরই শক্তি 
থাকিতে পারে । অচেতনের কোনও শক্তি নাই । সেইজন্য সকল কারণতাঁই শেষ 
পর্যন্ত চেতনেরই কারণতা, অচেতনের কোন মুখ্য কীরণতা নাই | অতএব, এই 
সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বরকে যখন জগতের কারণ খলিয়া প্রমাণিত 
হয়, তখন ঈশ্বর যে চেতন তাহাঁও প্রমাণিত কর] হয় । ঈশ্বর চেতন বলিয়া 
জগতের কারণ, ব] জগতের একজন চেতন কারণ প্রয়োজন, এবং যিনি সেই কারণ, 
তিনিই ঈশ্বর | এই সকল দীর্শনিকগণের কথার সহিত স্ায়াচার্গণের কথার যে 
অনেক মিল আছে তাহা সত্য। কার্যত্ব হেতুর সাধ্য যে সকতৃকত্ব, চে শামক 
শবীর ক্রিয়ার মত সকল ক্রিয়াই যে চেতন-প্রযত্ব-পূর্বক, ইত্যাদি কথা ন্যায়াচার্যগণও 
বলিয় থাকেন | কিন্তু তাহাদের মতে কারণ মানে শক্তিমান নহে । যাহার ক্রিয়া 
নাই, তাহাও কারণ হইতে পারে ৷ আকাশ তাহার অবস্থিতির থারা শব্দের সমবায়ী 
কারণ, অভাব পদার্থও অবস্থিতিন দ্বারা কারণ হইয়া থাকে । শুধু ভাহাই নহে, 
স্তাঁয়চণর্যগণ কারণের কাঁরণতা আঁতাঁরক্ত কোন শক্তি মানেন নাঁ। অতএব, এই 
সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক যেরপে কার্যত্ব হেতুক অনুমানের সাহায্যে জগতের চেতন 
কারণরূপ ঈশ্বর সাধন করিয়! থাকেন, গ্থাঁয়াচার্যগণ সেইরূপে আত্মাস্তররূপ ঈশ্বর 
অনুমান করেন ন1। ত্ৰাহারা কেবল এই কথাই বলেন যে অস্রীল্পিকা প্রভৃতি কার্য 
দ্রধ্য যেমন উপাঁদশন অভিজ্ঞ চিকীর্ষা ও যত্ববান কর্তা-জন্ সেইরূপ সকল কা্ধহ 
ক্ষিত্যাদিও, এইরূপ কর্তা-জন্ত । অতএব, পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত কার্যত হেতুক 
অন্ুমাঁনটি হইতে ন্যায় দর্শনের তুল্য অনুমাঁনটির বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে । কিন্ত সব বলিয়া উঠা 
যাইবে না। আমরা কেবল আর একটি কথা বলিয়! বিশ্যাস হেতুক অন্মানে 
উপস্থিত হইব | ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, অচেতন ক্ষিতি 
প্রভৃতি পরমাণু হইতে তিনি জগৎ নির্ধাণ করিয়া] থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে 
ঈশ্বরকে সাধারণতঃ উপাদান কারণ বলিয়াও কল্পনা! করা হয়। অন্ততঃ তিনি যে 
উপাদান কারণ নহেন, এমন কথা স্পষ্ট করিয়। বলা হয় না। বস্ততঃ পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণের রচনা পাঠ করিতে করিতে এই কথাই মনে হয় যে তাহার। ধেন 


১৬৮ শ্যায়তত্ব পরিক্রম। 


সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির স্থলে ঈশ্বরকে বসাইয় দিয়াছেন, এবং পুরুষ প্রসঙ্গে 
কোনও কথা বলিতে অনিচ্ছুক | কথাটিকে একটু খুলিয়৷ বলিতে হয় । সাংখ্যমতে 
জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি অচেতন; কারণ ঘট পটাদির ব্যক্ত জগৎ 
অচেতন | স্যাঁয়মতেও জগতের উপাদান করণ ক্ষিতি প্রভৃতি চতুবিধ অচেতন 
পরমাণু । কারণ ক্ষিত্যন্কুর অচেতন | অদৈতমতেও দৃশ্বজগৎ দৃশ্য বলিয়া. তাহাতে 
বুদ্ধি কুষ্ঠিত হয় বলিয়া তন্মের পরিণাঁম হইতে পারে না। এমন কি রাঁমান্গুজাচার্য, 
যিনি ত্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া মনে করেন, তিনিও ব্রহ্ম যে চিন্মাত্র 
নহেন, তাহা বলিয়া থাঁকেন | অতএব, ভারতীয় আচার্গণের মতে চেতন হইতে 
অচেতনের উত্তব হস না। কারণ দ্রব্যের বিশেষ গুণপূর্বকই কার্য দ্রব্যের বিশেষ গুণ 
উৎপন্ন হয় । এইজন্য কেহই চেতন বা চিন্মাত্র পদার্ঘকে অচেতন জগতের উপাদান 
কাঁরণ বলেন না। কিন্তু এই বিষয়ে পাশ্চাত্য মত কি? বাহার দ্বেতবাদী তাহারা 
অবশ্য জগতের উপাদান কারণরূপে অচেতন জড়কে স্বীকার করিয়া থাকেন । কিন্তু 
সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক দৈতবাদী নহেন | এবং কার্ধত্ব হেতুক অন্ুমানটি কেবল 
দবৈতবাঁদী দর্শনেই ব্যবহৃত হয় না । তাই এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনে একটি অতি 
জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে দেখা যায়। অধিকাংশ জশ্বর বিশ্বাসী পাশ্চাত্য 
দার্শনিকই অধৈতবশদী, 7700750. তাহাদের মধ্যে অনেকে সজাতীয় ভেদে বিশ্বাস 
করিলেও, বিজাতীয় ভেদে তীহাঁরা কেহই বিশ্বাস করেন ন1। তাই অনেকে ঈশ্বর 
এবং অনংখ্য জীবাত্মা পারমাথিক সৎ ইহ1 বলিলেও ঈশ্বর ষে অচেতন জড় পদার্থ 
হইতে এই জগৎ তৈয়ারী করিয়ীছেন, তাহা বলেন না| যাহাই হউক পাশ্চাত্য দর্শনে 
অগতবাঁদেরই বিশেষ প্রচলন | সজাতীয় না-অদৈতবাঁদ স্বীকৃত হইলেও বিজাতীয্ 
না-অদৈতবাদ বিশেষ স্বীকৃতি পাঁয় না। কিন্তু সেইজন্য পাশ্চাত্য আচার্গণ, 
ভারতীয় অছৈতাচার্গণের মত জণৎকে মীঁয়াময় ব1 ত্র্মের বিবর্ত মাত্র বলিতেও 
ভরসা পাঁন না। তীহাঁদের মতে জগৎ মায়া নহে, মিথ্যা নহে, সত্য। ঈশ্বর এই 
জগতের মধ্যে দিয়! নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁই পাশ্চাত্বয আচার্ষগণ অদ্ৈতাঁচার্য- 
গণের মত নিস্তত্বা কার্যমাব্রগম্যা সদসদ্‌ বিলক্ষণ অজ্ঞান হইতে এই জগৎ যে উদ্ভূত 
হইয়শছে, বা? অজ্ভাঁনই যে এই জগতের উপাদান কারণ তাহা বলেন না। অবশ্য 
মাঝে মাঝে তাহারা বলিয়া উঠেন যে এই জগৎ মিথ্য1, 11105107, ঈশ্বর ব! ত্রন্মের 
কোন পরিণাম নাই, যাহা সৎ তাহ নিত্য স্থির ইত্যাদি । কিন্তু তথাপি তাহাদের 
প্রীণের কথা এই যে এই জগৎ মিথ্য! নহে । ত্রদ্ষে ইহার ত্রেকালিক অভাব আছে, 
এইরূপ কথা অসঙ্গত ! প্লেটো, স্পিনোঁজা, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের 
দর্শনের যুল স্বর ইহাই । যাঁহাই হউক, পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ মিথ্যা, এই কথাটি 


উপসংহার ১৬৯ 


'অকুণ স্বীকৃতি পায় না । কিন্তু সেইজন্য অচিৎ যে ব্রহ্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে, এইরূপ রামান্ুজাচার্য সম্মত কথাঁও তীহাঁরা বলেন না| স্গতরাং 
তাহাদের একটি অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহাদের হয় বলিতে ২য় যে 
চেতন হইতে অচেতনের আরম্ত হইতে পারে, অথবা বলিতে হয় ঘে অচেতন বলিয়! 
কিছুই নাই । এখন, চেতন হইতে যে অচেতনের আ'রস্ত হয়, প্রাগসৎ অটেতন যে 
চেতন হইতে উড্ভূত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই) সেইজন্য প্রথম পক্ষটি সমর্থন করা যায় 
ন।। উপরস্ত পাশ্চাত্য দশনণচাষগণ মনে করেন যে যাহা পরে উৎপন্ন হয় তাহার 
গুণগত উৎকর্ষ থাকে | সাংখ্যের পত্রিণামবাদ, এবং পাশ্চাত্যের ০৬০1191 এর 
মধ্যে এইস্থলে গুরুতর €বষম্য দেখিতে পাওয়া যায় । সাংখ্যকারগণ মনে করেন যে 
স্বক্ম হইতে স্থুল হয়| কিন্তু পাশ্চাত্য আচার্যগণ, ইবলিউশন-বাদীগণ বলেন যে সুল 
হইতে সুস্ম হইয়া থাকে; আর এই স্ক্ষমের মধ্যে দার্শনিকগণের বুদ্ধিও আছে 
বলিয়া, তাহারা বলিতে থাকেন যে যাহা পরে আসে তাহাই উৎকৃষ্ট । এইজন্য, 
তাহারা বলিতে পরেন না যে চেতন হইতে অচেতনের আরস্ত হয় । বস্ত্র ঃ 
অচেতন্ের আ'রস্ত হয় বলিলে জড়বাঁদীগণ্রই সুবিধা হয় এবং ঈশ্রবাঁদ বিসর্জন 


দিতে হয় । কারণ, চেতন হইতে অচেতনের আ'রস্ত হয় ইহা যদি তুম স্বীকার কর, 
তাহ1 হইলে অচেতন হইতে যে চেতনের আরম্ভ হহতে পারে, তাহাই ৭া হমি 


স্বাকার করিবে না কেন? উপরস্ত জ্যোতিবিজ্ঞীন, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান প্রভত 
বিজ্ঞানে বলিতেছে যে এমন এক সময় ছিল যখন কোন জীব ছিল না। প্রাণের 
উদ্ভব বেশী দিন হয় নাই । অতএব, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বদর্শন রচন। 
করিতে চাহিলে আমাদের বলিতে হয় যে প্রথমে জল স্থল শুম্ততল বাণীশুস্তা প্রাণ- 
শুন্য ছিল, তখন কেবল অচেতন জড় ও তাহার ক্রিয়া বা অচেতন জড় ত্রিয়াই 
ছিল। তাহার পর অন্ধ ভূমিগর্ভ হইতে আদি প্র।ণের আবির্ভীব হয়, এবং ক্রমে 
ক্রমে চেতনের উদ্ভব হইয়াছে । অতএব, আবস্তবাঁদে ধিশ্বাস করিতে চাহিলে উল্টা 
দিক হইতেই আরস্ত করিতে হইবে । চেতন হইতে অচেঙতনের আরম্ভ হইয়াছে ইং 
ন1 বলিয়া অচেতন হইতেই যে চেতনের আর্ত হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে । 
এইরূপ জড়বাদী আরভ্তবাদী দর্শনকে খণ্ডন করিতে হইলে সঙ্বপর বিশ্বাসী দাশনিক- 
গণকে বলিতেহ হইবে ষে অচেতন হইতে চেতনের আরস্ত হইতে পাঁরে না। কিন্তু 
তাঁহা হইলে তীহারা ইহীও বলিতে পারিবেন না যে চেতন হইতে অচেতনের আর্ত 
হইয়াছে । স্থতরাং তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে অচেতন বলিয়া প্ররুতপন্গে কিছুই 
নাই | সবই চেতন | ধুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত সব কিছুই তন, 
চিন্ময় | যাহা! মৃন্ময়, তাহাও চিন্ময় । তবে চৈতগ্ঘের মাত্রা আছে হহা। স্দুটও হইতে 


১৭০ হ্যায়তত্ব পরিক্রমা! 


পারে, আবার অশ্ফটও হইতে পারে | ইহা অধিক স্ফুটও হইতে পারে আবার অল্প 
শ্ষুটও হইতে পারে | জগতে অচেতন বা চেতন বিজাতীয় কোন পদার্থ নাই। 
যাহাকে আমরা অচেতন বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত অক্ফুট চৈতন্য ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে। স্ষতরাং পূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন । 
যাহাই হউক, অধিকাংশ পাশ্চাত্য দাশনিকদের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ 
মাত্র নহেন। তিনি উপাদান কারণও বটেন | কিন্তু সেইজন্য অচিৎও যে ঈশ্বর 
শরীরের অংশ তাহ। বলিতে হয় না । অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক 
খোলাখুলি দ্ৈতবাঁদী | তাহারা ম্প্ুই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর অচেতন জড় 
হইতেই জগৎ নির্ধীগ করেন | আবার দুই-একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই প্রস্খে 
ঢোক গিলিয়া কথ] বলেন । তাহার। অচেতন বলিতে অত্যন্ত অক্ফুট চেতন বুঝিতে 
চাহেন না; কিন্তু সেইজন্য দৈতবাদও গ্রহণ করেন না, বা জগৎ যে মায়াময়, অথবা 
অচিৎও ঈশ্বর শরীরের অংশ, তাহাও খলেন না | যাহাই হউক ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরগত 
কারণতার যে ভাবে কল্পন1 কর হয়, পাশ্চাত্য দর্শনে ঠিক সেইরূপ কোন কল্পনা 
দেখিতে পাওয়া] যায় না । একমাত্র গ্রানীকৃসাগোর1সকেই এইরূপ কথা বলিতে দেখা 
যাঁয়। কিন্ত তিনি অত প্রাচীন গ্রীক দাঁশনিক । তাহার দর্শনের ব্যাপকতা অল্প । 
গভীরতা যে তেমন আছে তাহা বল। যায় না । পুনরায়, তাহার পরমাণুবাঁদ ও 
ঠিক ঠিক ন্যায় দর্শনের পরমাণুবাদের মত নহে । ন্তাঁয়াচার্যগণ চারি প্রকার 
পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলেন ; কিন্তু এযানাকৃসীগোরাসের মতে ঈশ্বর 
অসংখ্য প্রকার পরমীথুকে বিন্তাস্ত করিয়া জগৎ নির্মীণ করিয়া থাকেন | যাহাই 
ভউক, এানাকৃসাণোরাসের কথার সহিত স্ায়চার্গণের কথার কিছু মিল আছে । 
কিন্তু তথাপি তাহার দর্শনের সহিত ন্থাঁয়াচার্গণের কথার তুলনা করিতে যাঁওয়। 
অহ্স্থ অবিচারী মনের পত্িচয় দেওয়া] | কারণ, এরিষ্টটল এ্যানাকৃূসাগোরাসের 
বিশেষ প্রশংসা করিলেও, আমরা তাহাকে প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক বলিয়া মনে 
কমিতে পারি না| তাহার দর্শনের ব্যাপকতার অভাব পীড়াদায়ক | তিনি যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহাকে বিচার মুখে দাড় করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা যে করিয়াছেন, 
তাহাও বলা যায় না । অগণিত রত্বের আকর বিশাল জলধি সদৃশ ন্তায়দর্শনের 
সহিত পাশ্চাত্যের ক্ষুদ্র পন্থল সদৃশ এানাক্সাশোরাসের দর্শনের কোন তুলনাই 
চলিতে পারে শা। বাঁতুল পরীক্ষক নাবাপক পরীক্ষাথীগণকেই এইরূপ তুলনা ঘটিত 
প্রশ্ন করিতে পারেন | যাহাই হউক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্ধত্ব হেতুক অন্ুমানটি 
উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা সাধ্যক অন্থমান নহে; এবং এইজন্যই ন্যায় দর্শনের কার্ধত্ব 
হেতুক ঘহ্ুমানটির একান্ত সৃশ অনুমান নহে । 


উপসংহার ১৭১, 


আর একটি মাত্র কথা বলিয়া বিন্যাস হেতুক অন্ুমানটির আলোচনা করিল 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা যেন করিয়াঁছিলাম । কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেছি 
ন1। আরও একটি কথা বলিয়। বিস্তাস হেতৃক অন্ুমানটির কথ বলিব | ইংরাজীতে 
[91500 বলিয়া একটি কথ আছে । ইহার দ্বারা জগৎ ও »শ্বর সম্পকিত একটি 
বিশেষ মতবাদকে বুঝ] হইয়। থাঁকে | এই মতে ঘড়ির নির্মাতার সহিত ঘডির যেমন 
সম্বন্ধ, এই বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ সম্বন্ধ । অথাৎ ঘড়ির নির্যাতা, ট্রকর! ট্রকরা 
ঘড়ির অংশগুলিকে একত্রিত করিয়? ঘড়ি নির্মীণ করিয়] থাকেন এবং ঘড়িটি নিমিত 
হইয়া গেলে আর তাহার সহিত তীহাঁর নিমিত পদার্থের কৌনও ঘনিষ্ঠ সম্পক থাকে 
ন1| তাহার যদি খেয়াল যায়, ঘড়িটি যদি ঠিক মত না চলে, তাহা হইলে তিনি 
মাঝে মীঝে ঘড়িটির সহিত সম্পর্কে অসিতে পারেন । কিজ্ঞ সহজ আবস্থায় তাহার 
সহিত ঘড়িটির কোন সপ্বন্ধ থাকে না । ডীজম্‌ অনুযায়ী ঈশ্বর অণুপরমীণু বা অচেতন 
জড় পদার্থ, বা কোনও উপাদান কারণ হইতে এই জগৎ নির্মাণ করেন । তাঁহার পর 
তাহার সহিত আর এই জগতের কোন নিবিড় সম্বন্ধ থাকে না। তিনি মাঝে মাঝে 
এই জগতের তদারক করিলেও করিতে প্রেন-_ তবে তাহা কোনও নিয়ম অনুযায়ী 
ঘটে ন1। থড়িটি নির্মাণের পর যেমন নির্যাত! নিরপেক্ষ হ্ইয়] স্বীয় নিয়ম অনুযায়ী 
চলিয়। থাকে এই জগৎও তেমনই নিমিত হইবার পর ঈশ্বর নিবপেক্ষ হইয়। গিয়া 
যে নিয়ম অনুযায়ী চলিবার জন্য ঈশ্বর ইহাকে নির্মীণ করিয়াছেন সেই নিয়ম 
অনুযায়ী চলিয়া থাঁকে। ইহাই ডীজ্‌মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । হ্যাঁয়দর্শনে ঈশ্বরের 
কারণত৷ কুম্তকারের কারণতার সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয় বলিয়া অনেকে মনে 
করেন যে ন্যাঁয়দর্শনে এই মতই সমর্থন করা হয় | কিন্তু এই কথা ঠিক নহে | এই 
জগতের ধৃত্তির হেতু ও ঈশ্বর | তিনিই এই জগৎ কৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং 
সংহারও করেন । তাই পাশ্চাত্য দর্শনে 075050001 0০4 বলিতে যাহ। বুঝা 
হয়, সেইবপ ঈশ্বর কোন ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত হয় না, স্যায়দর্শনেও হয় না। 
এইরূপ 7৯400751510 ও হ্যায় দর্শনের বা ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত নহে । প্যান্থীজম্‌ 
বলিতে যাহা বুঝ হয় তাঁহা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। এইমতে ঈশ্বর নাই 
বল। হয়, ন1 জগৎ নাই বল! হয়, তাহা নির্ণয় কর? এক প্রকার অসম্ভব ! স্পিনোজার 
দর্শন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তীহাঁকে কেহ বা বলিয়াছেন নিরীশ্বরবাঁদী কেহ বা 
বলিয়াছেন যে জগন্মিথ্যাবাদী । তাই এই মতের পরিচয্ন দেওয়া বিশেষ করিয়া 
অল্প পরিসরের মধ্যে, সহজ সাধ্য কার্য নহে। যাহা বলিতেছি তাহাতে কিঞ্ি 
ন্যুনতা থাকিবেই । এই মতে জগৎই ঈশ্বর) এবং ঈশ্বরই জগৎ | ঈশ্বর হইতে যদি 
জগৎকে বিয়োগ কর যায় তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা শূন্য । আবার 


১৭২ ম্যাঁয়তত্ব পরিক্রম। 


জগৎ হইতে যদি ঈশ্বরকে বিয়োগ করা যায় তাহা হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাঁহ। 
শৃহ্য | শুগু তাহাই নহে, *শ্বরের সহিত যদ্দি আমরা জগৎকে যোগ করি তাহা হইলে 
যোগফল দুই হয় না, একই থাঁকে। ঈশ্বরের সহিত জগতের এইরূপ সম্বন্ষের নাম 
11)17)2191709 | ন্যায় দর্শনে এইরূপ কথা বলা হয় না । ইহা সহজেই বুঝ] যায়। 
কোনও ভারতীয় দর্শনেই এইরূপ কথ] বলা হয় ন1। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীটি পুরুষন্ক্তে বলা আছে সভৃমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্য তিষ্ঠদৃদশ জুলম্‌ | 
ঈশ্বর সকল কিছুকে ব্যাপিয়। থাঁকিলেও সকল হইতে দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ পরিমাণের 
অতীত৩ উর্ধ্বে অবস্থান করেন । ভারতীয় দর্শনে যে পাঁন্থীজিমই নাই তাহা নহে 
থীজিমও নাই | খীজিম অনুযায়ী ঈশ্বর বাহজগৎকে ব্যাপিয়া থাকিলেও, জীবাত্বাকে 
ব্যাঁপিয়। থাকেন নাঁ। এবং এইরূপ কোন কথা ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায় না। 
বহু ঈশ্বরবাঁদও ভারতীয় দর্শনে নাই | বেদে আমরা যে বহু দেব দেবীর কথা পাই, 
তাহা বহু ঈশ্বরবাঁদ নহে। সর্বত্রই একই সৎ পদার্থ যে বহু হইয়াছেন, এইরূপ কথ! 
বল। হইয়া থাকে | ধাহাকে স্তুতি কৰা হয় তিনিই যে নকল ইহা বল হয়; এবং 
এই কথা পাঁচ আনির জমিদারের নিকট চাঁটুকারের বাজন্। তব যশো৷ ভাঁতি 
দধিবৎ কথার মত নহে । ইহার রহস্য ভিন্ন। বহুমূতি রহস্ত এই গ্রস্থের আলোচ্য 
পহে। বস্তত: তাহা সাধন মার্গের পাথকের জন্যই ; মনন মাগেব পথিকের জন্য 
নহে। তাই এই আলোচনা হইতে আমর! বিরত থাকিলাম । আমর] কেবল এইটুকু 
বলিয়াহ ক্ষান্ত হইব যে পাশ্চাত্ত্ের বিতিন্ন ইজম্‌ কোনও ভারতীয় দর্শনের ক্কন্ধে 
চাপাইয়া দেওয়া অধিকাংশ সময়ই নিরাপদ নহে । পাশ্চাত্ত্য লেখকগণ ইহা! প্রায়ই 
ভুপিয়। ধান-- এবং তাহাদের এই দেশীয় ০5লাগণ যাহার ভুলিয়াও মাতৃভাষার 
চা করেন না, ভারতী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না, অন্বাঁদ ও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের টাকা টপ্পনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া! থাকেন, তীহীরা 
আরও সহজে ইহা ভুলিঙ্জ। যান । ইহ৷ বিশেষ পরিতাপের বিষয় । 

যাহাই হউক, পাঁশ্চাত্তা দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি হইতে ন্যাঁয়দর্শনের 
কাধত্ব হেতুক অন্থমানটির অনেক পার্থক্য আছে। ইহা আমর দেখিলাম | এখন 
আমর] বিস্াঁস হেতৃক অনুমানটির আলোঁচন! করিতে পারি । এই অন্ুমানটির মূল 
বক্তব্য হইল এই যে জগৎ কেবল একটি কার্য নহে ইহা! একটি স্বিস্তাস্ত কার্য । এই 
জগতের যে জিনিষটির যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেই জিনিষটি যেন দেইরূপই 
হইয়াছে । তুমি যে কোন একটি জীবদেহ, তোমার নিজেব দেহটি লইয়াই বিচার 
করিয়া দেখ। অদ্ভুত নহে কি? আঁহার গ্রহণ না করিলে আমরা কেহই বাঁচিতে 
পাপ্লিব না! আহার গ্রহণ কাঁরতে হইবেই। কিন্তু যে কোন পদার্থ কি আহার রূপে 
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গ্রহণ করিতে পারি ? অবশ্যই পারি না । মুখরোচক, কচিকর, তৃপ্পিদাঁয়ক চর্ব, চূষ্, 
লেহ্া. পেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাঁকি। এই খাছ্গুলির আবাব পুষ্টিকর হওয়ীও 
চাই। এখন আমরা কেহই পুষ্টিকর ভাবিয়া পথ্যরূপে আহার গ্রহণ করি না, 
রুচিকর, তৃপ্থিকর বুঝিয়াই করি । কিন্ত রুচিকর খাগ্ যদি পুষ্টিকর না হইত. তাহ! 
হইলে কিরূপ অবস্থা যে হইত, তাহা কল্পনীও করিতে পারা যায় না। এমন একটি 
জগতের কথ] ভাবা যাউক যে জগতে যাহাই কচিকর তাহাই ক্ষতিকর, এবং যাহাই 
পুথিকর তাহাই অরুচিকর ৷ এই জগতে যাহা ভাঁল তাহ! ভাল লাগে না, এবং যাহ 
ভাল লাগে তাহা ভাল নহে। এই জগতে যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হংলে 
একদিনও.থাকিতে পারিব ন1। সহজেই বিনষ্ট হইয়া যাইব । পতঙ্ক যেমন অহিঙকর 
কিন্ত মনোরম বহ্িতে নিজেকে আহুতি দেয়, আমর1ও ঠিক সেইরূপ রমণীয় মৃত্যুর 
ক্রোড়েই নিজেদের সমর্পণ করিব । অতএব, আমরা যে আমাদের দীনহীন। মলিন 
নয়ন! ধরণীতে টিকিয়! পহিয়াছি, তাহার একটি প্রধান কারণ হইল এই “য এই 
জগতে রুচিকর ও পুষ্িকপের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই, অনেক রুচিকর 
পদীর্ঘই পুষিকর এবং অনেক পুষ্টিকর পদাথ ই রূচিকর । কিন্তু এইকুপ হইল কেন ? 
'এমনই হইয়! গিয়াছে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ এমনিই কিছু হয় না। 
যুগ যুগ ধরিয়া আমরা বাঁচিবার জন্য যে সংগ্রাম করিয়া আদিতেছি তাহারই মধ্য 
পিয়া আমর] হিশকরকে রুচিকর করিয়] তুলিয়াছি, এইরূপ কথাও যে বলিব, তাহা 
হইবে না। কারণ, প্রথম হইতেই রুচিক যাঁদ হিতকর না হইত, তাঁহা হইলে যুগ 
যুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিবার কোন প্রশ্নই হইত না । অতএব, ধচিকরতার সহিত 
পুিকরতার সামানাধিকরণ্য স্বাভাবিক নিয়মের বশে ২য় নাহ । কিন্ত তাহা হইলে 
হইল কেমন করিয়? অবশ্যই করুণাময় ঈশ্বর খিনি তোমাকে আমাকে এবং 
জগৎকে নির্দীণ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বাঁলয়!। অতএব, 
এই জগৎ একজন চেতন করুণাময়ের সৃষ্টি; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে এইরূপ 
বিন্যস্ত, সজ্জিত হইত না। 

ইহাই বিন্যাস হেতুক ঈশ্বরীহুমানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ । পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
বলিয়া থাকেন যে কার্যত্ব হেতুক অনুমাঁনটির ন্যুনতাই এই অন্ুমাঁনটি উপন্াসের 
কারণ। কার্যত্ব হেতুক অন্ুমাঁনটি জগৎ যে অসীম ঈশ্বরের কার্য তাহা প্রমাণ করে, 
বটে, কিন্ত তিনি যে চেতন, তিনি যে করুণাময় তাহ প্রমাণ করে না প্রকৃত কথা 
এই যে ইশ্বর চেতনার প্রথম পর্বে ঈশ্বর যে অসীম শক্তিশালী, তিনি যে জগতের 
কারণ এইরূপ বোধই হইয়া! থাকে । তাহার পর তিনি যে চেতন পরমাত্মা, করুণ!- 
ময়, জীবের কপ)াণের জন্যই তিনি যে এই জগৎ নির্মাশ করিয়াছেন এইরূপ বোধ- 
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হয়। অতএব, ঈশ্বর চেতনার প্রথম পর্বে কার্ধত্বহেতুক অনুমানটির ব্যবহার কর! হয় । 
এ অন্ুমানটি সগ্যোজাত ঈশ্বর চেতনার বাণীরূপ ৷ কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে বিস্তাস হেতুক 
অনুমানটিই প্রদর্শন কর। হয় ৷ ইহ] কিঞ্চিৎ উন্নত ঈশ্বর চেতনার বাণীরূপ। অন্তরূপে 
প্রকীশ করিয়া বলা যায় যে, কার্যত্ব হেতুক অন্মানটি অনিত্য জগৎ যে নিত্য 
কারণ জন্য ইহাই প্রমাণ করে । কিন্ত এই কারণ যে চেতন করুণাময় ইশ্বর তাহ। 
প্রমাণ করে না। তাই দ্বিতীয় অনুমানটির, বিস্াস হেতুক অন্মানটির, প্রয়োজন 
হয়। জগৎকে যখন একটি কার্যরূপেই বুঝ! হয় না, বিস্তস্ত, সজ্জিত কার্যরূপে বুঝা 
হয় তখন তাঁহার কারণ যে জ্ঞানবান্‌ অভিপ্রায়ী, উদ্দেশ্য সম্পন্ন, তাহাও বুঝা হয; 
এবং যখন আরও বুঝা হয় যে বিন্যাস জীবের কল্যাণের জন্যই, তখন ইহাও বুঝা 
হয় যে গশ্বর করুণাময় | 

ম্যাঁয়দশনে বিন্যাস হেতুক কোন অনুমান নাই, এবং থাঁকিবার প্রয়োজনও নাই। 
কারণ, হ্যায়দশনে কার্যত্ব হেহক অনুমানের সাধ্যই উপাদান অভিজ্ঞ চেতন কর্তা । 
অবশ্য করুণাময় এহ হেতুর দ্বার৷ সাধিত হয় না। কিন্তু বিশ্যাঁস হেতুক অনুমানের 
দ্বারাই হয় কি? বস্ততঃ জগতে যে দুঃখ, দৈন্য, জরা, মরণ, অকল্যাণ, অমঙ্গল ইত্যাদি 
সবি ভূরি রহিয়াছে তাহ! আর বলিয়। দিতে হয় নাঁ। সেইজন্য বিস্তাসকে হেতু 
কৰিয়া যখন কিছু সাধন করিতে যাই, তখন অন্ুমানটি সংপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হইয়। 
যাঁয়। ইহা অবশ্য সত্য যে জশ্বরকে করুণাময় খলিতে হয় । আমাদের ঈশ্বর চেতন! 
এইরূপ কথা বপিতে আমাদের বাধ্য করে । কিন্তু ইহা বিবার জন্য কোনও পৃথক 
অন্থমানের অবতারণা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? ঈশ্বর কেন সৃষ্টি 
করিলেন হহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই আমরা ইহা বুঝিতে পারি | তিনি যে 
ভোগের জন্য এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না । কারণ তিনি আপ্ু- 
কাম। তাহার কোন দুখে বা ভোগ বাঁসনা নাই । এইরূপ তিনি যে রতির জন্য ইহ 
করিয়াছেন, তাহাও বল] যায় শা। কারণ রতিতে ধাহারা আনন্দ পান, বা রতি 
ভিন্ে ধাহারা আনন্দ পান নী, তাঁহারাই রতি করিয়া থাকেন । কিন্তু ঈশ্বর যে কেন 
ধুতি করিবেন তাঁহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি নিজের বিভভৃতি খ্যাপন করিবার 
জন্ত ষে সুপ্তি করেন তাহাও বলা যায় না| কারণ, বিভৃতি খ্যাঁপনের দার! তার 
কোনও মর্যাদ] বাঁড়িবার কথা ভাঁবাও যায় না । উপরপ্ত, খিস্ভৃতি খ্যাপনও বিনা 
প্রয়োজনে কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই | স্থতরাঁং ঈশ্বরের বিভূতি 
খ্যাপনের কি প্রয়োজন থাকে তাহা বুঝিতে পার! যায় ন! বলিয়া, এইজন্যও যে তিনি 
বিশ্ব নির্মীণ করিয়া খাঁকেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না । অতএব, আমাদের 
' উদ্দ্যে করের.মত বলিতে হয় যে সৃষ্টি কর! তাহার স্বত1ব বলিয়া ই তিনি হৃষ্টি করেন। 
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ভূমির স্বভাব যেমন ধারণ করা দাঁশনিকের স্বভাব যেমন তর্ক বিতর্ক করা, তোমার 
আমার স্বভাঁব যেমন কুঁড়েমি করা, ঈশ্বরের স্বভাঁবও তেমনই সৃষ্রি করা । ইহাই 
উদ্দ্যোংকরের অভিপ্রায় । কিন্তু আমাদের আরও বলিভে হয় যে অশুভ কর্মের 
অবশ্যস্তাবী ফল ছুঃখ ভোগ; দুঃখ ভোগ হইলেই তাহ! নাশ পায় । তাই ঈশ্বর 
পর দুঃখ বিনীশ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়া থাঁকেন। অতএব, ঈশ্বর যে করুণাময়, 
তাহা এই ভাবেই বুঝ1 যাইতে পারে । ইহার জন্য বিন্যাস হেতুক কোনও অনুমান 
উপস্থিত করিবার তেমন কোঁনও প্রয়োজন নাই। 

এইবার আমর] পাশ্চীত্ত্য দর্শনের প্রত্যয় হেতুক অনুমানটির কথা! আলোঁচন। 
করিতে পারি | এই অন্থমানটির মত কোনও অনুমান ন্যায় দশনে নাই | শুধু তাহাই 
নহে । ভারতীয় দর্শনেই এইরূপ কোনও অনুমান দেখিতে পাওয়া যাঁয় না! ইহাঁর 
প্রধান কারণ বোধ হয় পাশ্চাক্তা দর্শনে যাহাকে [৪0101791157 বা বিশুদ বৃদ্ধি- 
বাদ বলে, সেইরূপ কোন মত ভারতীয় দর্শনে নাই | এই মত অনুযায়ী বিশুদ্ধ 
বুদ্ধি, [58502 ইন্দ্রিয় সংবেদনের 90179261017-এর কোন অপেক্ষা না কবিয়াই 
সদ্‌বস্তর স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে | প্লেটো, এরিষ্টল, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ 
এই মতের সমর্থক । ভারতীয় দর্শনে এইরূপ কোনও মতের সাক্ষাৎ মিলে ন1। 
তাহার এঁতিহাঁসিক কারণ রহিয়াছে । ভারতে গণিত শাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ 
হইলেও, ভারতীয় দীার্শনিকগণ এই শাস্ত্রের দীর্শনিক তাৎপর্য লইয়া তেমন কোন 
খিচার করেন নাই। অন্ততঃ পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে গাণিতিক জ্ঞানের তাৎপর্য 
নির্ণয়ের জন্য যেরূপ বিচাঁর দেখা খাঁয় ভারতীয় দর্শনে সেইরূপ কোন বিচার দেখা 
যায় না। উপরৃস্ত পাশ্চাত্ত্যদেশে যাহাকে 1,9210 বলে, সেইরূপ কোনও শান্ত 
আমাদের এদেশে হয় নাই । আমাদের হ্ায়শান্ত্র 2017781 1:91 নহে। বিশুদ্ধ 
বুদ্ধিবাদের মূলে রহিয়াছে গণিত এবং 01178] [0510 | এই ছুইটি শান্তর, পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণের মতে সকল বিজ্ঞানেরই মূলে | ইহাদের বাক্যগুলি অনিবার্ধ সত্যতাঁর 
অধিকারী । গণিতের কোনও বাক্যের বিরেশ্ধী বাক্যের কল্পনা করাও যায় না। 
1.081০-এর ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে । সংবেদনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যে 
সকল বাঁকা রচন] করি, তাহারা কেহই এইরূপ নহে । আমি যখন বলি যে 
গোলাপটি লাল, তখন একটি সত্য বাক্য হয়ত বলিতে পারি । কিন্তু দুই ও ছুই যোৌগ 
করিলে চার হয়, ত্রিভুজের তিন কোণ ছুই সমকোঁণের সমান, ইত্যাদি বাক্য যেরূপ 
সত্য ইহা সেইরূপ সত্য নহে । গণিতের বাক্যগুলি অনিবার্ধ সত্য | শুপু তাহাই নহে 
বাস্তব জগতে ইহাদের প্রয়োগও হয় | এই ছুইটি ধর্ম থাকার ক্ঞন্ত. গণিতের বাক্য 
লইয় পাশ্চাত্ত্য দ্ার্শনিকগণ অনেক কথা বলিয়া থাকেন । অর্থাৎ এই বাক্যগুলি 
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যদি কেবল অনিবার্য সত্যতার অধিকারীই হইত, তাহা হইলে তেমন কোন সমস্যা 
ছিল না । আবার ইহারা যদি কেবল বাস্তব জগতে প্রযোজ্য হইত তাহা হইলেও 
তেমন কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু ইহাদের এই ছুইটি ধর্মই আছে । তাই বিশুদ্ধ 
বুদ্ধিবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্দি স্বতন্ত্রভাবে সদৃবস্তর স্বরূপ 
বুদ্দিস্থ করিতে পারে | এবং বিশুদ্ধ বুদ্দিস্থ প্রতায় মাত্রই সত্য, তাহার বিষয় বাস্তব । 
ঈশ্বরের প্রতায় এইবপ একটি প্রত্যয়, অতএব, ঈশ্বর আছেন । 

ইহাই প্রত্যয় হেতুক অন্ুুমীনটির মূল কথা। এইবূপ কোনও অনুমান গ্ঠায় দর্শনে 
যে নাই তাহ] পূর্বেই বপিয়াছি | তবে ন্যায়াচার্গণ যে বলেন যে ঈশ্বর নাই, এই 
কথার কোন প্রমাণ নাই, ইহার সহিত এই অন্ুমীনের অভিপ্রায়ের কিছুটা সাদুশ্) 
খু'্সিয়া পাওয়। যায় । জশ্বরের প্রত্যয়টি একটি বিশুদ্ধ বুদ্ধিস্থ প্রত্যয়, অতএব ঈশ্বর 
নাই, ইহা আমর বলিতে পারি না- ইহাই যে পাশ্চাত্য দাশনিকগণের বক্তবা 
তাহ। আমরা বলিতে পারি । এইরূপ ঈশ্বর শব্দটি শশকবিষাঁণের মত কোনও শব্দ 
নহে, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা বলিতে পারি না, ইহাই যে ন্তাঁয়ণচার্ষগণের বক্তব্য 
তাহ।ও আমরা বলিতে পারি । উপরন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া? থাকেন যে 
এই অন্ুম!নের গুঢ অর্থ এই যে আমার ব্যক্তি বুদ্ধি, অশর সমষ্টি বুদ্ধির মধ্যে এক্য 
রহিয়াছে, ঈশ্বরই আমার হৃদয়স্থিত হৃধীকেশ | এইরূপ কথা ভারতীয় দশনেও আছে । 
সৌঁহং, তৰ্মসি প্রভৃতি কথ ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত | তবে এই সকল মন্ত্রের 
তাত্পর্য বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ভাবে নির্ণয় কর! হয়। ন্ায়াচার্গণও হহাদের স্বীকার 
করেন । তীহারা বলেন যে আত্মা এখং ঈশ্বর এক জাতীয় পদার্থ, এবং আমাদের 
সকল কর্ষেরই কাণয়িতা ঈশ্বর | এইরূপ কথা ঈশ্বর চেতনার মূলে রহিয়াছে এবং 
প্রত্যয় হেতুক অনুমনটি যদি এই চেতনারই বাণীরূপমাত্র হয়, তাহ৷ হইলে ভারতীয় 
দর্শনে ইহা একান্ত দ্বুলভ নহে, যদিও যে ভাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধবাদের মধ্য দিয় ইহাকে 
উপস্থিত করা হয়, সেইতাঁবে ভারতীয় দর্শনে ইহা নাই। 

এইবার আমরা ।প্রবুত্তি হেতুক অন্ুুমানটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি । সাঁধু 
বাক্তি স্বথী হইবে এবং অসাধু ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করিবে এই রকম কথায় আমর! 
অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকি । বস্তত্ঃ এইরূপ বিশ্বাস আমাদের নৈতিক আচরণ 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে ! পাপীর শান্তি হয় না, পুণ্যের পুরঞ্কীর নাই, যতদিন আছি 
খণ করিয়া ঘ্ৃত পাঁন করিয়া লই, এইরূপ কথায় যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহা 
হইলে আমাদের নৈতিক জীবন ধবংস হইয়] যায় । অতএব, আমর] বলিতে পারি 
স্গে সুখ-দুঃখ, এবং ধর্মীধর্মের সামানাধ্খিকরণ্যের স্বীকৃতি পূর্বক নৈতিক জীবন 
গড়িয়া উঠে । কেবল তাহাই নহে, কোনও ঝক্তিকে যখন আমর] সাধু চরিত্রের, 
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বলি, কোন কার্ধকে ঘখন আমরা পুণ্য কার্য বলি, তখন কি আমরা আমাদের 
জ্ঞানের বিষয়ের কোনও বাস্তব ধর্মকেই স্বীকৃতি দিই না? কথা্টিকে একটু খুলিয়া 
বিচার করিবার চেষ্টা করা যাঁউক | আমরা দেখিতেছি যে আমার সম্মুখে একটি ঘট 
রহিয়াছে, এবং ধরিয়া লওয়। হউক যে আমার এই জ্ঞানটি সত্য। এখন প্রশ্ন এই 
যে, এই জ্ঞানটি কি এইজন্য সত্য নহে. যে আমি যাহাকে ঘট বলিয়! বুঝিতেছি, 
তাহাকে ঘট বলিয়াই বুঝিতে হইবে, অন্যরূপে বুঝা চলিবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে 
অবশ্যই ই বলিতে হইবে । এই জ্ঞানের বিষয় যেন দুর্দঘম, নিশ্চিত, নিঠুর | ফল 
যেমন জীর্ণ পুষ্পদূলকে ধ্বংস করিয়া ভ্রংশ করিয়া পরিপূর্ণ আকারে নিজেকে প্রকাশ 
করে, ইহাঁও ঠিক তেমনই বিজয়ী রাঁজসম নিজেকে সবলে প্রকাশ করিয়া খাকে। 
ইহাকে স্বীকৃতি না দিয়া উপাঁয় নাই। কিন্তু কোনও কিছুকে পাপ ব। পুণ্য ইত্যাদি 
আখ্যাঁয় যখন ভূষিত করা হয়, তখনও কি এইরূপ কথা বলা যায়? প্রথমে এই 
প্রশ্নের উত্তরে ই! বলিতে মন যায় না। কারণ একজন যাঁহাকে পাপ বলিয়া মনে 
করেন, অন্তজন ঠিক তাহাকেই পুণ্য বলিয়া মনে কবিতে পারেন, এক দেশে 
যাহাকে আদর্শ কার্য বলিয়া মনে কর। হয়, অন্য দেশে তাহাকেই ঘৃণ্) কার্য বলা হয়, 
এক যুগে যাহা পুণ্য অন্ত যুগে তাহাই পাপ। ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, কাঁলতেদে 
পাঁপ বা গণ্য সম্পর্কে ধারণ পরিবধতিত হয় । অতএব, পাপ এবং পুণ্যকে বিষয়ের 
বাস্তব ধর্ম বলি কেমন করিয়া] ? প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তরে হী বলিতে মন যায় 
ন|। কিন্তু কিছু বিবেচন! করিলে হ1-ই বলিতে হয়। ভাল এবং মন্দ, পাপ এবং 
পুণ্য যদি বিষয়গত ন হয়, তাঁহ। হইলে কোন কিছুকে ভাল মন্দ বলার কোনও অর্থ 
থাকে ন!। ইহার অনিবার্য পরিণতি ছুঃখবাদ। জীবনের যে কোন মূল্য আছে, ইহা 
যে পবিত্র এই কথা অস্বীকার কর]। কিন্তু এই অস্বীকৃতি অসম্ভব | তাই ভাল মন্দ 
প্রভৃতিকে আমরা বিষয়গত বলিতে বাধ্য । আরও দেখ, ঘটকে যখন আমর। ঘট 
বলিয়া দেখি তখন যেমন এইরূপ দেখিতে, ঘটকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হই, 
সেইরূপ পাপ পুণা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আমর এইবপ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য | শিক্ষার 
দোষে প্রবৃত্তির পীড়নে বা অন্য কোনরূপ দোষের জন্য, আমাদের নীতি নয়ন হয়ত 
রঙ্ছুতে সপ দেখিতে পারে, যাহা পাপ তাহাকেই পুণ্য বলিয়া বুঝিতে পারে ! কিন্ত 
ইহাতে কিছু আসিয়া যায় ন]। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে, যুগে যুগে ঘে 
পাঁপপুশ্যের ধারণ] বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায় তাহার একমাত্র অর্থ হইল এই যে 
নীতিবোধ আমাদের সর্বত্র সমানভাবে পুষ্ট হয় নাই । পাপারি যে বিষরগত নহে, 
এমন কথা ইহ প্রমাণ করে না। বস্ততঃ পাঁপাদি যদি বিষয়গত না হইত, যিনি 
অভিমত প্রকাশ করিতেছেন তাহার রুচি মঞ্জি প্রভৃতির উপরই যদি একান্তভাবে 


৬১১৭ 


১৭৮ স্যায়তত পরিক্রমা 


নির্ভর করিত, তাহা হইলে, আর যুক্তি করিয়া! বিচাঁর করিয়া, কি ভাল এবং কি 
মন্দ তাহ] বুঝা চলিত না | অতএব, আমাদের পাপ পুণ্য প্রভৃতিকে বিষয়গত 
বলিতে হয়। তাহার পর আরও বলিতে হয় যে বিশ্ব আমাদের নৈতিক জীবনের 
প্রতি উদাপীন নহে । আমাদের নৈতিক জীবন বিশ্বেরই অঙ্গ । আমাদের নীতি- 
বোধের মধ্য দিয়! বিশ্ব যেন কথা কহিয়া উঠে, স্কুল দৃষ্টির নিকট যাহা অগোচর 
তাহা সংগোঁপনে বলিয়া যাঁয়। আমর] বুঝিতে পারি যে পাপী শীস্তিলীভ করে, 
এবং পুণ্যাত্মা স্থথী হয় । ঈশ্ববেব বিচার কখনও ভুল হয় না। অশুভ কর্ম করিলে 
দুঃখ ফল, এবং শুভকর্ম কারলে তিনি স্থখ ফল দান করেন । তাই আমাদের মধ্যে 
শুভকার্ধ করিবার প্রবৃত্তি জাগে । আমর] শুভকর্ম করিতে এবং অশুভ কর্ণ পরিহার 
করিতে ঘত্ব করি । সংক্ষেপে, শুভকর্ধে প্রবৃত্তি এই কর্ম যে পরিণাঁমে সখের জনক এই 
বোঁধ সাপেক্ষ, এবং এই বোধের বিশ্লেষণ বরিলে বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যে শশ্বর 
আছেন । তিনিই পাঁগীকে শান্তি এবং পুণথ্যাত্সীকে পুরস্কার দিয়া থাকেন । ইঠাই 
পাশ্চাত্যদর্শনে প্রবৃত্তি হেতুক অনুমান | স্াঁয় দর্শনে ঈশ্বর, কর্মের অধিষ্ঠাতা বলিয়। 
কর্ম ফল প্রসব করিতে পারে বলিয়া যাহা বলা হয়, তাঁহার সহিত ইহার অনেক 
সাদৃশ্য আছে। তবে পাশ্চাত্ত্য পণ্তিতগণ জন্মীন্তরবদ স্বীকাঁর কবেন নাঁ। স্তরাঁং 
তাহাদের কথ] ঠিক ভারতীয় দার্শনিকগণের মত নহে, যদিও জন্মন্তরবাঁদ ন' 
মাঁনিলে যে কি করিয়া দুঃখ-স্থখের বিচিত্র ব্যবস্থণর, এবং পাপপুণ্য ও ছুঃখ স্থখের 
সমীকরণের উপপত্তি কর! যাঁয় তাহা বুঝিতে পারা যায় ন।। 

পাশ্চাত্য দর্শনের চীর্রিটি অনুমানের কথা বলিলাম । আরও একটি অনুমান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় | ইহার নীম 7. 00920921710 00171101]. ইহার মর্ম কথা 
হইল এই যে সকলেই বলিয়া থাকেন ঈশ্বর আঁছেন অতএব, ঈশ্বর আছেন । এই 
ভাবে যখন এই অন্মীনটিকে সাঁজান হয়, তখন ইহাঁকে নির্দোষ বলিতে পারা যায় 
না| এক সময় সকলেই বলিত ষে পৃথিবী স্থির আছে এবং সুর্য ঘুরিতেছে ! কিন্ত 
সেইজন্ত আমর বলিতে পারি ন] যে পৃথিবী স্থির থাকে এবং সুর্য তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করে। এইরূপ এমনও হইতে পাঁরে যে আজিকাঁর দিন পর্যন্ত অনেকেই ভাবিতেছেন 
যে ঈশ্বর আছেন । কিন্তু কালি হয়ত এমন হইতে পারে যে অনেকেই বলিবেন যে 
ঈশ্বর নাই | অতএব, বহুলোঁকে বলিয়া থাকেন ঈশ্বর আছেন, হতরাং ঈশ্বর আছেন, 
এই অন্মানটি কোন কাজের নহে । তথাপি অনেক আধুনিক লেখক এই অন্ুমানটি 
যে বিশেষ মূল্যবান, এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন । তাহাদের মধ্যে কহ কেহ এমনও 
বলেন যে, আগের চারিটি অনুমান অপেক্ষা, ইহা উৎকৃষ্ট | এই নবীন লেখকদের 
কথা কিছু বলিতে হয় । তাহার! বলেন যে ষে ভাবে আমর। উপরে এই অনুমানটিকে 


উপসংহার ১৭৯ 


সাঁজাইয়াছি, তাহাতে ইহার গুট়াথ প্রকাশিত হয় নাই 1 অনেকে বলে ঈশ্বর আছেন 
অতএব, ঈশ্বর আছেন, ইহা কোন যুক্তিই নহে । ইহ! অবশ্য সত্য যে ছুই চারিজনে 
যাহী বলে, এবং অনেকে যাহ? অস্বীকার করে, তাহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা যত 
বেশী, তাহাঁপেক্ষা অনেকে যাহা বলে এবং ছুই চাঁরিজনে যাহা অস্ব'কাঁর করে, তাহা 
সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক বেশী! কিস্ত তথাপি ইহার দ্বার! কিছুই 
প্রমাণিত হয় না| কারণ, এমনও দেখা গিয়াছে যে ছুই চাঁরিজনে যাহা স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং প্রায় সকলেই যা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়! 
প্রমাণিত হইয়াছে । অতএব. কৌন বাঁকা সত্য কিনা তাহা অনেকেই উহ] স্বীকার 
করেন কিন! তাহা দেখিয়। নির্ণয় করা যায় না| স্থতরাং আলোচ্য অন্থুমানিটিকে যে 
ভাঁবে প্রকীশ করা হয়, বাঁণীবদ্ধ কর] হয়, তাহা হইতে কিছুই লাভ করা যায় না। 
বন্্রত: ইহাঁতে তাহার অভিপ্রীয়ই প্রকাশ পায় না! ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় 
নিম্নরূপ | প্রতাক্ষই সর্বাপেক্ষা বলবাঁন প্রমাণ | অন্ভুভবকে উড়াইয়া দেওয়া যায় 
না। ঈশরান্থভুতি অনেকের আছে । অনেকেই আমরা যেমন ঘট দেখি, পট দেখি, 
সেইরূপ ইশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়! থাকেন । তাহাদের এই দেখাকে খেয়াল দেখা বলে 
না। তুমি, আমি দেখিতে পাই না, কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি নাই । ঈশ্বব যে নাই 
তাহা নহে। ঈশ্বর অপরোঁক্ষ অনুভব গম্য । তীহীকে অনেকে অনুভব করিয়াছেন । 
এই সক্ল মহাপুরুষগণকে আমর] উন্মাদ, বর্বর, বঞ্চক ইত্যাদি ধলিয়! মনে করিজে 
পারি না। ইহা অবশ্য সত্য যে অনেক বিরিঞ্চি বাব আমাদের মধ্যে আছে, এবং 
পারলৌকিক পন্থায় ইহলৌকিক অর্থ অর্জন করিতেছেন | কিন্ত সেইজন্য শামকঃ 
যে নাই তাহ। নহে । ঘট, পটানু ভবের মত ঈশ্বরান্ুভব ৪ অনুভব | তাহাকে পরিত্যাগ 
করা খায় না । আপ্তে বিশ্বাস করিতে হয় | সেইজন্য অনেকে অর্থাৎ আপ্রুগণ্‌, এবং 
তাহাদের কথায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, ঈশ্বর অশছেন বলিয়1 থাকেন বলিয়া ঈশ্বর আছেন । 

ইহাই এই পঞ্চমী ক্ুমানটির মর্মীর্থ। গ্যাঁয় দর্শনে যে শ্রুতি প্রমাণের কথা বলা 
হয় তাহার সহিত ইহার বিশেষ পাদৃশ্ত আছে । এবং আমাদের মনে হয় যে 
ঈশ্বরানুকূল প্রমীণসযূহের মধ্যে এই প্রমাঁণটিই সর্বাপেক্ষা বলবান্‌ প্রমাণ । 

পাশ্চাত্য দর্শনের ঈশ্বরাহুমান লইয়া কিছু আলোচনা কর! ₹ইল | এইবার 
আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে ন্যায়দর্শনের আরও ছুই একটি কথ। বলিয়া এই খণ্ডের 
উপসংহার করিতে পারি। স্ায়মতে ঈশ্বর আত্মান্তর ৷ পতঞ্জলি যেমন পুরুষ 
বিশেষকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন, গ্াঁয় দর্শনেও ঠিক তেমনই আত্মাবিশেষকেই পুরুষ 
বলা হয়। ঈশ্বরকে আত্মাবিশেষ বলার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে তাহাকে আত্মার 
বিজাতীয় পদার্থ বল! যায় না । বোধ হয় বলিতেছি এই জন্য, যে আত্মত্ব বলিয়া 


১৮৯ হ্যায়তত্ব পরিক্রম। 


কোন জাতি স্বীকার্য কিনা, ইহা লইয়! স্চায়াচার্যগণের মধ্যে মততেদ দেখা যায় । 
এই জাতি যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু জাতি সাধনে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ 
নহে। কোনও বাধক না থাকিলে অনুমানের সাহায্যেও আমর জাতির সাধন 
করিতে পারি। দ্রব্ত্বাদি জাতি অনুমানের দ্বারাই স্থাপন করা হয়। আত্ম 
জাতিও অন্মানের সাহায্যে স্থাপন করা যাইতে পারে। মুক্তীবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই 
অনুমান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু গদাঁধর ভীচার্যের মত মহানৈয়ায়িক বলিয়া 
থাকেন যে আত্মত্ব গতির পক্ষে প্রমাঁণ ছর্লভ | এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা 
তৃতীয় খণ্ডে করিব । এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে ঈশ্বরকে আত্মাজাতীয় 
বলিতে সকল স্থায়াঁচার্যই যে তাহাকে আত্মত্ব জাতির আশ্রয় বলিয়া বুঝেন 
তাহা ঠিক নহে । কিন্ত তাহা হইলে তাহাকে আত্মাজাতীয় বলার অর্থ কি? 
বলিতেছি। একমাত্র আত্মীই চেতন পদার্থ । ইহাই বুদ্ধি বা জ্ঞানের আশ্রয় । ঘট, 
পট প্রভৃতি পদার্থ চেতন নহে । তাহার কেহই জ্ঞানের আশ্রয় নহে । সুতরাং যাঁহীই 
জ্ঞানের আশ্রয়, যাহাই চেতন তাহীকেই আমরা আত্মীর সঞ্জাতীয় বলিতে পারি । 
ঈশ্বর যে জ্ঞানের আশ্রয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে কার্ধত্বাদি হেতুর 
সাহায্যে ঈশ্বর সাধন কর। হয়, তাহারাই ইহ! সাধন করিয়া থাকে । অতএব ঈশ্বরকে 
জ্তানাশ্রয়, চেতন, স্থতরাং আত্মঞ্জাতীয় বলা যাঁয়। তৌমাঁর আমার আত্মা জীবাত্মা, 


এই প্রসঙ্গে বিস্তত আলোচনার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্যায়দশন চতুর্থ খণ্ড পৃ ৬৩- ৪১ 
দ্রষ্টব্য । অপামান্থ পাণিত্য এবং নৈপুণ্যের সহিত, ঈশ্বর সগুণ, কি নিগুণ তাহার কিকি গণ আছে 
হ্যায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে কিরূপ মতভেদ দেখ! যাঁয় ইতাঁদি আলোচিত হইয়াছে। 
কুতরাং আমি আর এই বিষয়ে কিছু লিখিলাম না) বক্তা আমি ঈখর সগুণ কি নি ণ ইত্যাদি 
বিচারে বিশেষ রস পাই ন1। বাদী প্রতিবাদার বিচাবে মধাস্থ হইবার যোগাতাও আমার নাই। 
আমার কথা। হইল এই যে নিগুণ ব্রহ্মবাদীরা অন্ততঃ আমার মত প্রাণীর জন্য সগ্ুণ ঈশ্বর অন্বীকার 
করেন না। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি নারদের মত বলিতে চাহি অরূপ! বহুরূপা ত্বং সুরূপা, 
কামরূপিণী । অথবা গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোংস্ত্রতে । সত্য কথ! বলিতে কফি উদরের 
তাড়নায় প্রতিদিন তাহাদের সহিতই ঈশ্বরালোচনা করি, ষাহারা তাহাকে পরীক্ষার জন্য পাঠ্য 
একটি পদার্থমাত্র বলিয়া! মনে করে । স্তরাং আমার পক্ষে এই বিষয়ে কিছু বল! অসম্ভব । সান্তবন। 
এই যে কয়জনই বা কিছু বলিতে পারেন । বয়মুচ্চৈ গড়ধিয়ো, ন ধাত! নাপীশোহরিরপি নতেবেত্তি 
পরমং তথাপি ত্দ্ভক্তির্মখয়তি । প্রার্থনা! এই যে প্ততি: কাতে মাতন্তব করুণয়া মামগতিকং প্রদর। 
ত্বং ভুয়। ভবমনু ন ভুয়ান্‌ মমজনুঃ | 

তন্নাথ তরিতং বিধেহি করুণাঁং যেন ত্বপ্দেকা গ্রতাং 
বাতে চেতনি নাপ্প,য়ামং শতশে। বাম্যাঃ পুর্ণযাতনাঃ। 


উপসংধার ১৯৮১ 


ঈশ্বর পরমাত্বা । তুমি আমি বিনাশী জানের আশ্রয়, ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানের জাশ্রয়। 
ঈশ্বর অগ্যকল্প নছেন, আক্মকল্পই । 

ঈশ্বরকে জ্ঞান নামক গুণের আশ্রয় বলা হইল । কিন্তু তিনি কি নিগণ নছেনে? 
নেক শাস্ত্রে তাহাকে নিঙণ বলিয়াই অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু স্তায়াচার্য- 
গণের মতে তিনি সঞ্ুপ। তাহার1 বলিয়া! থাকেন যে বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বার! থে 
ঈশ্বর বিশেষিত নহেন, তিনি প্রমাণাতীত । প্রত্যক্ষ তাহার হইতে পারে না । কারণ 
যাহ) নিবিশেষ তাহার প্রত্যক্ষ হুইবে কেমন করিয়া । অনুমানের ঘারা তাহাকে 
সাধন করা যাইবে না। কারণ কার্যত্বাদি হেতুর ঘ্বার। বুদ্ধি প্রভৃতি বিশিষ্ট ঈশ্বরকেই 
সাধন কর! হইয়া] থাকে । আগমেও এইরূপ ঈশ্বরের কখ। বলে না। শ্রুতি প্রভৃতিতে 
ষে ব্র্মকে নিগুণপ বল! হয় তাহার প্রকৃত ভাৎপর্য এই যে মুমুক্ষু তাহাকে নি 
বলিয়াই ধ্যান করিবেন, তীহার এখবর্য, কামদাতৃত্ব প্রভৃতির কথা চিত্তা করিলে বিদ্ 
উপস্থিত হইতে পারে, তাহার মনে নান? কামনার উদয় হইতে পারে | "তিনি ভিএ 
নহেন, তাহার বুৰি প্রভৃতি অনেক গু" আছে। 

স্কায় দর্শনে সংসার মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে কি বল। হয় ভাহা আমরা দেখি- 
লাম | যেরূপ অনুভবকে অবলম্বন করিয়া লোকযাঝ্রা, লোকব্যবহার প্রভৃতি নিবা্ 
কর! হয়, গ্যায় দর্শনে সেই অন্ুভবকেই অবলম্বন করা হয়| হংরাজীতে এইরূপ 
দর্শনকে ০০০০1701561055 1581197। বল। হয় । ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার সময় 
এখনও আসে নাই । তৃতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে উপসংহ্থার প্রসঙ্গে ইহা করিবার 
আশ! রাখি। 


